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| সূচীপত্র | 
মহামনীষীদের অমর বাণী 


হারানো মানিক 


সংকলন ও সম্পাদনায় 


মুফতী আব্দুস সালাম সুনামগঞ্জী 
ফাযেল, জামিয়া কাসেমুল উলূম, দরগাহে হযরত শাহজালাল (রহ.) সিলেট ও 
দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত 
মুহাদ্দিস, জামিয়া মাদানিয়া, কাজিরবাজার, সিলেট 


আলায়ান হুর 


১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। 
মোবাইল : ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০ 
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প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৫ ইং 
তৃতীয় মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১৮ ইং 
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উপহার 

আমার শ্রদ্ধেয় / স্নেহের 
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ঠিকানা 8......................,.-,..,.,,১,,০০,,০,০০,০০১০০১০০০০০০০০০০০০০০, 

কে 

মহামনীষীদের অমরবাণী 
হারানো মানিক 
বইটি মহব্বতের নিদর্শন স্বরূপ 
উপহার দিলাম 
শুভেচ্ছান্তে- 

জারী পাস 
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সূচীপত্র | 
ভূমিকা 


নাহমাদুহু ওয়ানুছাল্লী আলা রাসূলিহীল কারিম 


আল্লাহ পাক মানবজাতিকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক দান করেছেন বলেই মানুষ 
আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অন্যান্য নেয়ামতের ন্যায় আল্লাহ 
তা'আলা মানুষকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। যা দ্ধারা মনের ভাব প্রকাশ 
করতে পারে। এজন্যই মহানবী (সা.) বলেছেন “নিশ্চয় বক্তৃতা বা বয়ানে এক 
প্রকারের যাদু রয়েছে।"” বাস্তবেও আমরা তা-ই দেখি। কারো বক্তৃতা, বাণী বা 
কথা যাদুর মত কাজ করে । আবার কারো বক্তৃতা বা বয়ান বিষের মত প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করে ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। 

অপরদিকে নবী-রাসুল (আ.) সাহাবা (রা.) ও মহামনীষীদের বাণী, নসীহত 
সমূহ এক একটি অমূল্য সম্পদ ও রতু ভাণ্ডার, মানুষের অন্তরে এ সকল বাণী 
মহৌষধের ন্যায় কাজ করে। আত্মিক ও জাগতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। 
জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে । এসব মর্মবাণী জীবন চলার পথে 
বড় সহায়ক হয়। প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। অনেকাংশে কখনো বা. 
জীবনের মোড় পরিবর্তন করে ফেলে । কারণ জ্ঞানীর জন্য একটি বাক্যই যথেষ্ট। 
যদি বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে এবং মানতে পারে । 

বর্তমানে দেখা যায় প্রতিটি মানুষই শারীরিক ও রূহানী (আত্মিক) রোগে 
আক্রান্ত। শারীরিক রোগ থেকে আত্মিকরোগ বড় ক্ষতিকারক। মানব জাতি 
আত্মিক রোগ থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারে সেই চিন্তা চেতনা নিয়ে এ 
পুস্তকটি সংকলন করি। 

এ পুস্তকে নবী-রাসূল, সাহাবা, আউলিয়া, বিজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী, আদি যুগ 
থেকে অদ্যাবধিকালের শতাধিক মনীষীর চিরস্মরণীয় কয়েক সহস্র বাণী রয়েছে। 
প্রতিটি বাণীই আত্মার মহৌষধ স্বরূপ কাজ করবে ইনশাআল্লাহ । প্রতিটি বাণীই 
মানিক তুল্য। যা বিক্ষিপ্ত ছিল কুড়িয়ে মানিকের মালার মত গেঁথে দিয়েছি। 
বইটির রচনার পেছনে দীর্ঘ অনেক বছরের পরিকল্পনা ছিল। বাণীগুলো সংগৃহীত 
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করা হয়েছে অনেক আরবী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় রচিত মনীষীদের 
জীবনীধ্রন্থ, মলফুজাত, বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে। এর মধ্যে বানোয়াট 
' ও অতিরঞ্জিত কোন কিছুর অবকাশ নেই। 

মনযোগ সহকারে বইটি পাঠ করলে আত্মিক রোগ আরোগ্য হবে এবং 
ইহকালীন ও পরকালীন শান্তি অর্জিত হবে। পাঠকমণ্লী বইটি পাঠে উপকৃত 
হতে পারলে আমার চেষ্টা সফল হবে। 

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। কম্পিউটার কম্পোজ ও 
মুদ্রণজনিত কিছু ভুল-ভ্ৰান্তি ছিল তা সংশোধন করে সংযোজিত ও বর্ধিত করে 
ব্যতিক্রমীভাবে সাজানো হয়েছে। এরপরও পাঠকমণ্লীর নজরে ভুল-্রান্তি ধরা 
পড়লে অবগত করে কৃতার্থ করবেন এ প্রত্যাশা রাখি। 


বিনয়াবনত 
আব্দুস সালাম 
তালের তল (নতুনহাটি), ডাক- রতারগীও। 
থানা- বিশ্বস্তরপুর, জেলা- সুনামগঞ্জ । 
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হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর অমূল্য বাণী..................... ৭২ 
হযরত জাবের (রা.) এর অমূল্য বাণী .............................০১১০১১০১, ৭৩ 
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হযরত ফাতেমা (রো.) এর অমূল্য বাণী ..................................., ৭8 
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হযরত হুসাইন (রা.) এর অমূল্য বাণী ..............................০০১১০১০১০, ৭৮ 
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বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অমর বাণী 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত বিশ্বাস করে সে যেন অবশ্যই তার অতিথিকে 
সম্মান করে (বুখারী, মুসলিম) 
মানুষকে তার মর্যাদা অনুযায়ী অভ্যর্থনা করবে৷ (মুসলিম) 
যখন কোন অতিথি কোন সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে যেন 
তাদের জন্য মার্জনা চায়। (মুসলিম) 
হযরত আবু আহওয়াজ (রা.) বলেছেন, আমার পিতা জিজ্ঞেস করেছিলেন 
ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) একদিন আমি একজনের নিকট গেলে সে আমাকে 
কোনরূপ সম্মান করে নাই। যদি কোনদিন সে আমার নিকট আসে তবে 
আমি কি তাকে সম্মান অভ্যর্থনা করব? তিনি বললেন হ্যা, তুমি অবশ্যই 
তাকে অভ্যর্থনা করবে। (তিরমিযী) 
খাঁটি মুসলমান ঈমানের খুঁটিতে বাধা ঘোড়ার মত দাড়ায় । ঘোড়া যেমন 
ফিরে আসে। কাজেই ধার্মিক মুসলমানদিগকে তোমরা খাদ্য প্রদান কর 
এবং যথাসাধ্য উপকার কর । (বাইহাকী) 
যদি তোমরা কোন জাতির লোকদের নিকট যাও আর তারা যদি তোমাদের 
জন্য উপযুক্ত অতিথি সেবার আয়োজন করে, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, 
নিবে। (বুখারী) 
দস্তরখানা তোলার পূর্বে তোমাদের কেউ যেন উঠে না দীড়ায়। খাদ্যে তৃপ্ত 
হলেও অন্যান্যদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন হাত না তোলে, 
অন্যথায় সঙ্গীগণ লজ্জাপেতে পারে । কেননা কারো আরও খাদ্যের প্রয়োজন 
থাকতে পারে । (ইবনে মাযাহ) 
আমার বিধান এই যে, গৃহস্বামী তার মেহমানের সঙ্গে অন্তত: তার বাড়ীর 
দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হবে। (মিশকাত) 
অত্যাচার কিয়ামতের দিন অত্যাচারীর নিকট গাঢ় অন্ধকার রূপে উপস্থিত 
হবে। (বুখারী) 
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যে ব্যক্তি অত্যাচার করে কিছু জমি কেড়ে নিবে, কিয়ামতের দিন সেই 
জমির নিচের সাত তবক জমি তার গলার হার করে পরে দেওয়া 
হবে। (বুখারী) 

যে ব্যক্তি তার ভ্রাতার উপর (কোন মুসলমানের উপর) অত্যাচার করেছে 
তার উচিত, যে দিন টাকা পয়সা কোন কাজে আসবেনা সেদিন আসার 
পূর্বেই তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া। নতুবা তার সঞ্চিত নেকী তার ভ্রাতার 
অত্যাচারের বিনিময়ে গ্রহণ করা হবে। আর যদি তার নিকট কোন নেকী 
না থাকে, তবে যার উপর অত্যাচার করেছে তার পাপের শাস্তি তাকে বহন 
করতে হবে । (বুখারী) 

অত্যাচারিতের বদ দোআ'কে ভয় কর, কারণ উহা অগ্রিস্ষুলিংগের মত 
আকাশে উ্থিত হয়। (তবরানী কৃত মু'যামে ছগীর) 

অত্যাচারিতের প্রার্থনাকে ভয় কর, কারণ তার প্রার্থনা ও আল্লাহর মধ্যে 
কোন আবরণ নেই। (মুসলিম) 

অত্যাচারিতের প্রার্থনা হতে সাবধান হও, কারণ সে আল্লাহর কাছে তার 
ন্যায্য অধিকার প্রার্থনা করবে । আর আল্লাহ কখনো ন্যায্য অধিকারে বাধা 
দেন না। (মিশকাত) 

বিশ্বনবী (সা.) সাহাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা কি জান 
সর্বাপেক্ষা দরিদ্র কে, তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার কোন ধন সম্পত্তি 
নেই। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না বরং সেই ব্যক্তিই দরিদ্র যে 
আখেরাতে নামায, রোযা ও যাকাত সহ উপস্থিত হবে, কিন্তু সে কুৎসা, 
পরনিন্দা, জবর দখল, অত্যাচার প্রভৃতি মন্দকাজ নিয়ে উপস্থিত হবে। 
অতঃপর তার অসৎ কাজগুলি তার সৎ কাজের সাথে বিনিময় করা হবে। 
যদি তার সৎ কাজগুলি নি:শেষ হয়ে যায়, তবে যাদের উপর সে অন্যায় বা 
অত্যাচার করেছিল তাদের পাপ তাকে প্রদান করা হবে। তৎপর তাকে 
দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম) 

অত্যাচারী শাসনকর্তাকে ন্যায্য কথা শুনিয়ে দেয়া শ্রেষ্ঠ জেহাদ (আবুদাউদ) 
যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন অত্যাচারীকে সাহায্য করে সে ইসলাম হতে 
খারিজ (বহিষ্কার) হয়ে যায়। (মেশকাত) 

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোন ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলায় 
সে তার স্পর্শ করা প্রতিটি চুলের জন্য একটি করে পুরস্কার পাবে। আর 
যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীম বালক-বালিকার উপকার করে সে এবং আমি 
পরস্পর এক সঙ্গী হবো যেমন আমার হাতের দুটি আঙ্গুলী। (তিরমিযী) 
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১৯। আমি এবং ইয়াতীমদের অভিভাবক আখেরাতে এক সঙ্গে থাকব । যেমন 
আমার তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলী প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ 
করেছে। (বুখারী) 

২০। মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি কোন ইয়াতীমকে লালন পালন করার 
জন্য নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং যদি সে ক্ষমার অযোগ্য কোন গুণাহ 
না করে থাকে তবে আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (তিরমিযী) 

২১। মানুষ যখন কোন গুনাহর কাজ করে তৎপর অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে 
তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। (বুখারী, মুসলিম) 

২২। যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে প্রত্যেক সংকট হতে রক্ষা 
করেন, প্রত্যেক বিপদ হতে মুক্ত করেন, যেখান হতে সে আশা করে নেই, 
সেখান হতেও তাকে রুজী প্রদান করেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ) 

২৩। যাবতীয় মানব সন্তানই পাপী এবং পাপীদের মধ্যে যারা সর্বদা তওবা করে 
তারাই উৎকৃষ্ট । (মেশকাত) 

২৪। যে ব্যক্তি শিরক না করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে ক্ষমা প্রার্থনা 
করলে নিশ্চয় সে আল্লাহর ক্ষমা লাভ করবেন যদিও সে পর্বত সমান গুণাহ 
করে থাকে । (বাইহাকী) 

২৫1 হে মানবগণ! তোমরা সর্বদা আল্লাহর নিকট তওবা কর, কারণ আমি 
প্রত্যেহ তার নিকট একশতবার তওবা করে থাকি। (মুসলিম) 

২৬। যে ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে কখনো বিপদগ্রস্থ হয় 
না যদিও সে প্রত্যেহ সত্বুর বার সীমা লংঘন করে। (তিরমিযী, 
আবু দাউদ) 

২৭। শয়তান বলে হে প্রভূ! তোমার ইজ্জতের কসম যে পর্যন্ত তোমার বান্দাদের 
দেহে আত্মা থাকবে সে পর্যন্ত আমি তাদেরকে কুপথে পরিচালনা করা 
হতে বিরত থাকব না। আল্লাহ বলেন, আমার সম্মান মহিমা ও উঁচু 
আসনের কসম যতবার তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, ততবারই 
আমি তাদেরকে ক্ষমা করবো । (মেশকাত) 

২৮1 যে ব্যক্তি কাউকে কুফরীর অপবাদ দেয় (কাফের বলে) যদি সে তার 
উপযুক্ত না হয়, তবে উহা তার নিজের দিকেই ফিরে আসে । (মুসলিম) 
২৯। কোন ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইকে কাফের বললে, তার পরিণতি 
উভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের উপর অবশ্যই বর্তাবে। (বুখারী) 

হারানো মানিক-২ 
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৩০1" কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে কাফের বা ফাসেক বললে যদি সেই ব্যক্তি 
প্রকৃত প্রস্তাবে কাফের বা ফাসেক না হয়, তবে বক্তা নিজেই কাফের বা 
ফাসেক হবে। (বুখারী) 

৩১। যা খুশী খাও, যা খুশী পর যে পর্যন্ত অপব্যয় ও অহংকার এই দুইটি জিনিস 
তোমাকে অন্ধ না করে। (বুখারী) 

৩২। আল্লাহ তিনটি বস্তু তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন, বাহুল্য বাক্য, বাহুল্য 
ব্যয়, ও ভিক্ষা করা। (বুখারী) 

৩৩। মুমিন ব্যক্তি তার বাসগৃহ নির্মাণের জন্য যা ব্যয় করে তা ছাড়া যাবতীয় 
ব্যয়ই আল্লাহর পথে ব্যয়িত হয়। (তিরমীযি) 

৩৪ মু'মিন ব্যক্তি অভিশাপকারী হয়না বা মুমিনের অভিশাপকারী হওয়া উচিত 
নয়। (তিরমিযী) 

৩৫। যখন কোন লোক কোন কিছুকে বা কাউকে অভিশাপ দেয়, তা আসমানে 
উঠে যায়। আসমানের দরজাগুলি উহার জন্য বন্ধ হয়, ফলে উহা পুনরায় 
দুনিয়ায় নেমে আসে, এখানেও তার জন্য সকল পথ বন্ধ হয়। যখন সে 
কোন আশ্রয় না পায় তখন যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে তার কাছে যায়। 
যদি সে উহার উপযুক্ত না হয় তবে অভিশাপকারীর উপর উহা পতিত 
হয়। (আবু দাউদ) 

৩৩। সত্যবাদী লোক কখনো অভিশাপ প্রদানকারী হতে পারে না। (মুসলিম) 

৩৭। মানুষের সুনাম নষ্ট করা, কাউকে অভিশাপ দেয়া, কাউকে গালি দেয়া এবং 
অযথা কথা বলা কোন মুমিনের উচিত নয় । (মেশকাত) 

৩৮। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সে সব পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন, যারা 
নারীর বেশ ধারণ করে। আর সেই সব নারীর প্রতি অভিশীপ করেছেন 
যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। (বুখারী) 

৩৯। যদি তোমরা বেহেশতের অলংকার, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে ভালবাস, 
তবে দুনিয়ায় এসব ব্যবহার করো না (ইহা শুধু পুরুষের বেলায় 
প্রযোজ্য (নাসায়ী) 

৪০। ইহলোকে রেশমী বন্ত্র শুধু সে সব পুরুষেই ব্যবহার করতে পারে, যারা 
আখেরাতে সুখ লাভের আদৌ কোন আশা রাখেনা (বুখারী) 

৪১। হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেছেন, স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে 
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদিগকে নিষেধ করেছেন। (বুখারী) 
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পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। (তিরমিযী, নাসায়ী) 

৪৩। যার অন্তরে এক সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে সে বেহেশতে যাবেনা, 
এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদি কেউ ইচ্ছা করে যে, তার পোষাক পরিচ্ছদ 
ভাল হোক ও পায়ের জুতা উত্তম হোক? হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য্যকে পছন্দ করেন। সত্যকে অসত্য 
করা এবং মানুষকে হেয় মনে করাকেই অহংকার বলে। (বুখারী) 

৪৪। আমি তোমাদিগকে বেহেশতী লোকদের পরিচয় জানাচ্ছি তারা নম্র 
স্বভাবের হয় এবং মানুষের কাছে নম্র বা বিনীত রূপেই পরিচিত। আল্লাহর 
উপরে নির্ভর করে কোন কাজ হবে বলে শপথ করলে আল্লাহ তা কার্ষে 
পরিণত করেন, তিনি আরো বলেন, আমি তোমাদিগকে দোযখী লোকদের 
পরিচয় বলে দিব, তারা কঠোর স্বভাবের ও অহংকারী হয় । (মুসলিম) 

৪৫। অহংকারী ও কর্কশভাষী লোক কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না। 
(আবু দাউদ) 

৪৬ | এক ব্যক্তির দেহে ক্ষত থাকায় (যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে) সে আত্মহত্যা 
করল। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন; “আমার বান্দার প্রাণ আমি গ্রহণ 
করার পূর্বেই সে উহা বিনাশ করেছে, অতএব আমি তার জন্য বেহেশত 
হারাম করলাম ।” (বুখারী) 

৪৭। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে বেহেশতে যেতে পারবে 
না। (বুখারী) 

৪৮। যে ব্যক্তি উপার্জনে প্রাচুর্য্য এবং দীর্ঘস্থায়ী সুনাম অর্জনের আশা রাখে সে 
যেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে । (বুখারী, মুসলিম) 

৪৯। দরিদ্রকে দান করলে একগুণ নেকী, আর দরিদ্র আত্মীয়কে দান করলে 
দ্বিগুণ নেকী হয়। (তিরমিযী, নাসায়ী) 

৫০। যে অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, যে অর্থ দাস-দাসীর মুক্তিতে ব্যয় কর, যে 
অর্থ দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর এবং যে অর্থ পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় কর, 
তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নেকী সে অর্থের যা তুমি তোমার পরিবার 
পরিজনের জন্য ব্যয় কর। (মুসলিম) 

৫১। আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট যে তার পরিজনের প্রতি দয়ালু ও 
সদাশয় । (মু'যামে ছগীর) 
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৫২। হে মানবগণ : শাস্তি স্থাপন কর, খাদ্য প্রদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা 
কর, যখন লোকজন নিদ্রিত থাকে তখন রাত্রিতে নামায পড়, তাহলে শাস্তি 
র সাথে বেহেশতে যাবে । (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

৫৩। যে ব্যক্তি ভিক্ষা হতে বেঁচে আপন পরিজনের এবং প্রতিবেশীকে সাহায্য 
করতে সম্পদের প্রত্যাশা করে সে নিশ্চয় পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জ্বল 
মুখমণ্ডল নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে । যে ব্যক্তি সঞ্চয় ও আড়ম্বর 
প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর ধন উপার্জনের প্রত্যাশা করে সে এমন সময় 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি ক্রুদ্ধ থাকবেন। (বাইহাকী) 

৫৪ বিশ্বাস করে যে ব্যক্তি তোমার কাছে কিছু আমানত রাখে তা তাকে ফেরত 
দিও এবং যে তোমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তার সাথেও বিশ্বাস ভঙ্গ 
করোনা । (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

৫৫ ৷ যার মধ্যে আমানত নেই তার মধ্যে ঈমানও নেই । (মুসলিম) 

৫৬। যখন কোন ব্যক্তি কোন কথা বলে তা গোপন রাখার জন্য তাকে অনুরোধ 
করে, তখন সেই কথা তার নিকট পবিত্র আমানত | উহা কাউকে বলাও 
আমানত খেয়ানত করা । (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

৫৭। যে ব্যক্তি আর্তের সেবা করে সে যেন বেহেশতের ফুল চয়ন করে। 
(মুসলিম, তিরমিযী) 

৫৮। আর্তের সেবাকারী যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন না করে ততক্ষণ 
পর্যন্ত সে বেহেশতের পথে অগ্রসর হতে থাকে । (মুসলিম) 

৫৯। বৃদ্ধের অন্তর দুইটি জিনিসের প্রতি লালায়িত তরুণ থাকে, প্রথমটি দুনিয়ার 
প্রতি ভালবাসা, দ্বিতীয়টি দীর্ঘ জীবনের আশা । (বুখারী) 

৬০। বয়ো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে দুটি বিষয় তীব্রতর হয়, ধন 
সম্পদের প্রতি ভালবাসা ও দীর্ঘজীবন লাভের আশা । বুখারী 

৬১। আল্লাহ বলেন, আমি যখন বান্দার কোন প্রিয় বস্তু তুলে নেই তখন যে 
বান্দা নেকী লাভের আশায় সবর অবলম্বন করে সে আমার নিকট হতে 
উহার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশত লাভ করবে। (বুখারী) 

৬২। তোমাদের মধ্যে তারাই আমার প্রিয় যাদের আহার্য অল্প, শরীর 
হালকা এবং যারা নিজের জন্য যা ভালবাসে অন্যের জন্যও তাই 
ভালবাসে । (বুখারী) 

৬৩। তোমাদের কেহ কোন অনিষ্টকর খাদ্যের দ্বারা যেন উদর পূর্তি না করে। 
মানুষের খাদ্য ততটুকুই হওয়া দরকার যাতে তার মেরুদণ্ড সোজা থাকে। 
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পানির ছারা পূর্ণ করবে এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি 
রাখবে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

৬৪। হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিত আছে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এক 
ব্যক্তিকে জোরে ঢেকুর তুলতে শুনে বললেন, তোমার ঢেকুর সংক্ষেপ কর। 
কেননা কিয়ামতের দিন এ ব্যক্তি অধিক ক্ষুধার্ত হবে যে দুনিয়ায় অধিক 
আহার করে । (তিরমিযী) 

৬৫। পাঁচটি জিনিষ পুণ্যজনক : অল্প আহার, মসজিদে অবস্থান, কা'বা শরীফ, 
কোরআন শরীফ এবং আলেম বা জ্ঞানী লোকের মুখ দর্শন। 
(মু'যামে ছগীর) 

৬৬। এক ব্যক্তিকে অধিক আহার করতে দেখে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, প্রকৃত মুসলমান এক পেটে খায়, আর কাফের লোক সাত পেটে 
খায়। (বুখারী) 

৬৭। আল্লাহর কসম! তোমাদের কেহ একটি আঙ্গুলি সমুদ্রে ডুবালে যতটুকু 
পানি নিয়ে ফিরে আসে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপমা 
ততটুকু । (বুখারী) 

৬৮। দুনিয়া আত্মন্তরিতার স্থান এবং আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উপমা 
ততটুকু সময় যতটুকু প্রস্রাব পায়খানায় ব্যয় হয়। 

৬৯। দুনিয়া মুসলমানদের জন্য কারাগার ও দূর্িক্ষ। যখন তারা দুনিয়া 
পরিত্যাগ করে তখন তারা যেন কারাগার ও দুর্ভিক্ষ হতে মুক্তি লাভ 
করে। (মেশকাত) 

৭০। দুনিয়ার জীবন আখেরাতের ক্ষেত্র স্বরূপ । অতএব দুনিয়ায় সৎকার্ষের বীজ 
বপন কর, যাতে আখেরাতে উহার ফসল কাটতে পারো । (মু'যামে ছগীর) 

৭১। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রের ভয় করিনা। আমি ভয় 
জন্যও তেমনি প্রশস্ত হয়, তারা যেমন দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়েছিল, 
তোমরাও কি সেরূপ হও, এই দুনিয়া তাদেরকে যেরূপভাবে ধ্বংস 
করেছে। তোমাদেরকেও স্বেরূপ ধ্বংস করে। (বুখারী) 

৭২। যে দুনিয়াকে ভালবাসে, সে আখেরাতে কষ্ট ভোগ করবে। আর যে, 
আখেরাতকে ভালবাসে সে দুনিয়ায় কষ্ট ভোগ করে। অতএব যা নশ্বর তা 
অপেক্ষা যা অবিনশ্বর তাই গ্রহণ কর। (বোইহাকী) 
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৭৩। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে দুনিয়ার জন্য আখেরাতকে পরিত্যাগ 
করেনা এবং অন্যের গলগ্রহ হয় না। (যু'যামে ছগীর) 

৭৪। ইহলোকের দ্রব্য সামগ্রীর প্রতি ভালবাসা সকল অনিষ্টের মূল এবং উহা 
অন্ধ ও বধির করে তুলবে। (আবুদাউদ) 

৭৫। দুনিয়ার সম্পদ যদি আল্লাহর কাছে একটা মাছির সমতুল্য মূল্যবানও হত 
তবে তিনি কাফের দিগকে ইহা হতে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন 
না। (তিরমিযী) 

৭৬। এক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আমাকে এমন একটা কাজ শিখিয়ে 
দিন, যাতে আল্লাহ এবং মানুষ আমাকে ভালবাসে । তিনি বললেন, এই 
দুনিয়াকে চেয়োনা তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর দুনিয়ার 
মানুষ যা চায় তুমি তা চেয়োনা, তাহলে লোকে তোমাকে ভালবাসবে । 
(তিরমিযী, ইবনে মাযাহা) 

৭৭। সৎভাবে (হালাল উপায়ে) জীবিকা অর্জন করা অন্যতম ফরয (বাইহাকী) 

৭৮। নিজ হাতে মানুষ যা উপার্জন করে তা অপেক্ষা অধিক উত্তম আহার্য আর 
কিছুই নেই। হযরত দাউদ (আ.) স্বীয় পরিশ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থে জীবিকা 
নির্বাহ করতেন (বুখারী) 

৭৯। মানুষ অসদুপায়ে অর্জিত অর্থ হতে যা দান করে তা কখনো কবুল হয়না, 
যা সৎপথে ব্যয় করে তা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় না। আর যা সে পশ্চাতে রেখে 
যায় পরে তা শুধু দোযখের পাথেয় হয়। নিশ্চয় আল্লাহ কখনো অসৎ 
কার্ষের দ্বারা অসৎ কার্যাবলীকে দূর করেন না। কুকার্য কখনো কুকার্যকে 
ধ্বংস করতে পারেনা । (মেশকাত) 

৮০) প্রশ্ন করা হলো কোন প্রকারের জীবিকা সর্বাপেক্ষা উত্তম? হযরত রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, মানুষ নিজ হাতে সদুপায়ে যা উপার্জন করে এবং সকল 
প্রকার হালাল ব্যবসা । (মেশকাত) 

৮১। হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং গণকের 
(ভবিষ্যৎ বার্তার) উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম) 

৮২। যে ব্যক্তি অল্প জীবিকায় সন্তুষ্ট হয়, আল্লাহ তার অল্প নেক কাজে সন্তুষ্ট 
হন। (মেশকাত) 

৮৩। মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় যার পরিজন সংখ্যায় অল্প, যে 
তার প্রতিপালকের এবাদতে নিমগ্রচিত, যে গোপনে ও নির্জনে তাকে 
আহ্বান করে, যে মানুষের বিনীত, যাকে মানুষ আঙ্গুলের দ্বারা সংকেত 
করে দেখায় না, যে তার জীবিকাকে যথেষ্ট মনে করে এবং যে নিজ হাতে 
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পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করে। এই শ্রেণীর লোকের মৃত্যু সহজ, খাণ 
কম, সম্পত্তি কম এবং উত্তরাধিকারীও কম । (বুখারী) 

৮৪। যে ব্যক্তি সত্ভাবে উপার্জন করে এবং সৎ কাজে উহা ব্যয় করে তার 
পরিশ্রম কতইনা উত্তম। যে ব্যক্তি অসতভাবে অর্থ উপার্জন করে সে এ 
ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে কিন্তু তৃপ্ত হয় না, তার উপার্জিত ধন 
কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (বুখারী) 

৮৫। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রার্থনা করতেন হে আল্লাহ! আমাকে অক্ষমতা ও 
অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য কলুষতা, উদাসীনতা, দারিদ্র, 
লজ্জাহীনতা ও নিচুতা হতে রক্ষা কর। (মেশকাত) 

৮৬। ঝাণ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় গুণাহ হতে শহীদগণ মুক্ত হবে। (মুসলিম) 

৮৭। মানুষ যখন খণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বলতে যেয়ে সে মিথ্যা কথা বলে এবং 
প্রতিজ্ঞা করলে তা ভঙ্গ করে। (বুখারী) 

৮৮। যে পরিশোধ করার নিয়তে খণ গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে উহা 
পরিশোধ করার সংগতি দান করেন, আর যে পরিশোধ না করার নিয়তে 
খণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। (বুখারী) 

৮৯। যে ব্যক্তি তার দেনাদারকে সময় দেয় অথবা ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তাকে 
নিজের ছায়ায় স্থান দিবেন। অন্য বর্ণনায় আল্লাহ কিয়ামতের দিন বিপদ 
হতে রক্ষা করবেন। (মুসলিম) 

৯০। যদি কারো আখেরাতে মুক্তি পাবার ইচ্ছা থাকে তবে সে যেন তার 
পাওনাদারের খণের কিছু অংশ মাফ করে দেয় অথবা পরিশোধ করার 
জন্য সময় দেয়৷ (মুসলিম) 

৯১। যে পর্যন্ত কোন মুমিন তার ঝণ পরিশোধ না করে সে পর্যন্ত তার রূহ তার 
ঝণের সাথে ঝুলান থাকে । (আল-হাদীস) 

৯২। তিনটি কাজ অভিশাপের যোগ্য (১) পানির ঘাটে (২) চলাচলের পথে (৩) 
ছায়াযুক্ত গাছের নিচে মলমৃত্র ত্যাগ করা । এইসব হতে সর্বদা আত্মরক্ষা 
করবে । (আবু দাউদ) 

৯৩। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন গর্তের মধ্যে মুত্র ত্যাগ না করে। (আবু 
দাউদ, নাসায়ী) 

৯৪। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন কোন মাঠে পায়খানা প্রস্রাব করতে যেতেন, 
তখন এতদুরে যেতেন যে, যেন কেউ তাকে দেখতে না পায়। 
(আবু দাউদ) 
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৯৫। হযরত উমর (রা.) বলেছেন, “একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে 
করোনা ।”অত:পর আমি আর কোনদিন দাঁড়িয়ে প্রসাব করিনি। 
(তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

৯৬। দু'জন লোক তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলতে বলতে যেন 
পায়খানা প্রশ্রাব না করে, কেননা আল্লাহ উহা অত্যন্ত ঘৃণা করেন। (আবু 
দাউদ, ইবনে মাযাহ) 

৯৭। হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলিয়াছেন, কাফেরদের একজন আমাকে 
বিদ্রুপ করে বললযে দেখতেছি, তোমাদের বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) 
তোমাদিগকে পায়খানায় বসার নিয়ম পর্যন্ত শিখায়েছেন। আমি বললাম 
হ্যা, তিনি আমাদিগকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কেবলার দিকে 
মুখ বা পিঠ করে পায়খানায় না বসি, ডান হাতে শৌচ কাৰ্য্য না করি এবং 
উহাতে যেন গোবর বা হাড় না থাকে । (মুসলিম) 

৯৮। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) দাড়িপাল্লার মহাজনদিগকে বলেছেন তোমাদের 
উপর এমন দুটি বিষয়ের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে যার জন্য তোমাদের 
পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। ঠিকমত ওজন না করার জন্য ধ্বংস 
হয়েছে। (তিরমিযী) 

৯৯। মানুষের মন ও মুখ সমান না হওয়া পর্যন্ত সে মুমিন হয় না। 
(যু'যামে ছগীর) 

১০০। কপট বা মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন 
সে প্রতিজ্ঞা (ওয়াদা) করে তা ভঙ্গ করে, যখন তার কাছে কিছু আমানত 
রাখা হয়, সে আত্মসাৎ করে। যদিও সে নামাজ পড়ে এবং নিজেকে 
মুসলমান মনে করে। (মুসলিম) 

১০১। মুনাফিক ব্যক্তিকে প্রভু বলে ডেকোনা কেননা সে যদি প্রভু হয় তবে তুমি 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করবে । (বুখারী) 

১০২। কপট বা মুনাফিক ব্যক্তির মধ্যে দুটি গুণ একত্রে পাওয়া যায়না : 
সদ্ব্যবহার ও ধর্মজ্ঞান। মুসলিম) 

১০৩। যে ব্যক্তি লোককে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান 
খয়রাত করে, নিশ্চয় সে শির্ক করে । (মেশকাত) 

১০৪। কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টরূপে গণ্য হবে, যে এক 
বার এ পক্ষে ও অন্যবার অন্যপক্ষে যোগদান করে । (অন্য বর্ণনায় যে এ 
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দলের সামনে এক ধরনের কথা বলে, আবার ও দলের সামনে যেয়ে অন্য 
ধরনের কথা বলে । (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) 

১০৫। উপকৃত ব্যক্তি যদি উপকারী ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে সে আল্লাহ 
তা'আলার কৃতজ্ঞ হতে পারেনা । (তিরমিযী) 

১০৬। যে ব্যক্তি মানুষের নিকট কৃতজ্ঞ নহে, সে আল্লাহর নিকট ও কৃতজ্ঞ হতে 
পারে না। (তিরমিযী) 

১০৭। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট যখন কোন সুসংবাদ পৌছত তখন 
হতেন। (আবু দাউদ) 

১০৮। তার প্রতি আল্লাহ সন্তষ্ট যে পানাহারের পর শুকুর আদায় করে । (মুসলিম) 

১০৯। দানশীল লোক আল্লাহ, বেহেশত ও মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ হতে 
দূরবর্তী । কৃপন লোক আল্লাহ, বেহেশত ও মানুষ হতে দূরবর্তী কিন্ত 
দোযখের নিকটবর্তী । (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) 

১১০। মুর্খদাতা, কৃপন আবেদ অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। (বুখারী) 

১১১। কুচক্রী কৃপন এবং নিষ্ঠুর ব্যক্তি বেহেশতে যাবেনা । (তিরমিযী) 

১১২। কৃপণতা ও অসদ্যবহার কখনো সত্যিকারের মুসলমানের মধ্যে একত্র 
থাকতে পারেনা । (তিরমিযী) 

১১৩। যারা শুধু অর্থ সঞ্চয় করে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করেনা তারা নিশ্চয় 
ধ্বংস প্রাপ্ত হবে । (আবু দাউদ) 

১১৪। সে ব্যক্তিও কৃপন, যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে 
আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনা । (তিরমিযী, নাসায়ী) 

১১৫। এমন কোন বান্দা নেই, যার কাছে সকালে দুইজন ফেরেশতা আসেনা । 
তাদের একজন বলে হে আল্লাহ! দানশীলকে সফলতা প্রদান কর। 
অন্যজন বলে হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর। (বুখারী) 

১১৬। কৃপণকে ভয় কর, কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্ববরতীদিগকে ধ্বংস 
করেছে। উহা তাদেরকে এমন পথে পরিচালিত করেছে যে, তারা 
রক্তপাত করেছে এবং হারামকে হালাল জ্ঞান করেছে।.মুসলিম) 

১১৭। হে মানবগণ, যা তুমি সৎপথে ব্যয় কর, তা তোমার জন্য কল্যাণ কর 
এবং যা তুমি সঞ্চয় কর, তা তোমার পক্ষে অকল্যাণকর। তুমি যেন 
কৃপণতার জন্য নিন্দিত না হও ৷ তোমার আত্মীয়দের মধ্যে যারা দরিদ্র, 
প্রথমে তাদেরকে দান কর। (মুসলিম) 
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১১৮। তিক্ত ওঁষধ যেমন মধুকে নষ্ট করে, ক্রোধ তেমনি ঈমানকে নষ্ট 
করে। (মেশকাত) 

১১৯। যারা ক্রোধের সময় ধৈর্য্য ধারণ করে এবং কেউ অন্যায় করলে ক্ষমা 
করে, আল্লাহ তাদের অপরাধ মার্জনা করেন, তাদের শক্রদিগকে দমন 
করেন এবং তিনি তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হন। (মেশকাত) 

১২০। মন্লযুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করার মধ্যে প্রকৃত বীরত্ব নেই, ক্রোধের সময় 
আত্মসংযমের মধ্যে প্রকৃত বীরত্ব নিহিত। (মেশকাত) 

১২১। আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে ক্রোধদমন করা হয়, তা অপেক্ষা কোন বীরত্বই 
তার কাছে শ্রেষ্ঠ নয়। (মেশকাত) 

১২২। যারা ঘুষ গ্রহণ করে অথবা ঘুষ দেয় হযরত রাসূলুল্লাহ (সো.) তাদের 
সকলকে অভিশম্পাত করেছেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ) 

১২৩। যার হাতে আমার জীবন তার কসম, যে ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ করে, কিয়ামতের 
দিন সে তা বহন করে উপস্থিত হবে। যদি ঘুষ হিসেবে গাধা গ্রহণ করে 
থাকে তবে গাধার যত চিৎকার করবে । (আবু দাউদ) 

১২৪। এক ঘন্টা পবিত্র বিষয়ে চিন্তা করা এক বৎসরের (নফল) এবাদত 
অপেক্ষা উত্তম। (ইবনে হিব্বান) 

১২৫। ভালভাবে চিন্তা করে কাজ কর এবং যদি অকল্যাণ মনে কর, তবে তা 
পরিত্যাগ কর। (মেশকাত) 

১২৬। উত্তম চিন্তা উত্তম এবাদতের অংশ বিশেষ । (মেশকাত) 

১২৭। হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) একটা ঢাল চুরি করার অপরাধে একজন চোরের 
হাত কেটে ছিলেন, ঢালটার মূল্যছিল তিন দিরহাম (বুখারী) 

১২৮। হযরত রাসূলুল্লাহ সো.) এর কাছে একজন চোরকে আনা হলে তিনি তার 
হাত কেটে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কতিপয় সম্লান্ত ব্যক্তি তার সম্পর্কে 
সুপারিশ করলে, তিনি বললেন, 'যদি আমার কন্যা ফাতেমাও এই 
অপরাধ করত তবে আমি তারও হাত কেটে দিতাম । (বুখারী, মুসলিম) 

১২৯। যে গৃহে কুকুর বা ছবি থাকে সে গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন 
না। (বুখারী, মুসলিম) 

১৩০। একজন বেশ্যার গুণাহ মাফ করা হয়েছিল, সে একটা কুপের নিকট দিয়ে 
যাবার সময় দেখল যে, একটা কুকুর জিহ্বা বের করে হাপাচ্ছে ও 
পিপাসায় মৃত প্রায় হয়েছে। সে তার খোপার রশি খুলে কুকুরটার জন্য 
কুপ হতে পানি তুলে পান করাল। এর জন্য গুণাহ মাফ করা হয়েছিল। 
(বুখারী, মুসলিম) 
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স্ত্রী লোককে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি পেতে দেখলাম । সে তাকে 
খাদ্য না দিয়ে বেধে রেখেছিল, ফলে বিড়ালটি মারা গেল। (মেশকাত) 

১৩২। একটি পিপড়া একজন নবীকে দংশন করেছিল তিনি পিপড়ার স্থানটি 
বললেন, একটি পিপীলিকা দংশন করেছে সে জন্য তুমি আল্লাহর 
প্রশংসাকারী একটা দলকে পুড়িয়ে ফেললে? (বুখারী, মুসলিম) 

১৩৩। তোমাদের কেহ যখন জুতা পরে তখন সে যেন ডানদিক হতে আরম্ভ 
করে, আর যখন জুতা খোলে তখন যেন সে আগে বাম পায়ের জুতা 
খোলে । (তিরমিযী) 

১৩৪ । হযরত জাবের (রা.) বলেছেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) দাড়িয়ে জুতা ও 
পাজামা পরতে নিষেধ করেছেন এবং যখন কোন লোক আসন গ্রহণ করে 
তখন যেন সে জুতা খুলে পাশে রাখে । (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

১৩৫। শয়তানের নিকট সহস্ব সাধক অপেক্ষা একজন আলেম অধিক ভয়ের 
কারণ । (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

১৩৬। আলেমের (জ্ঞানীর) নিদ্রা অশিক্ষিত ব্যক্তির এবাদত অপেক্ষা উত্তম, 
কারণ এলেম (জ্ঞান) ব্যতীত এবাদত বিক্ষিপ্ত ধুলা রাশির মত এবং 
সংযম ব্যতীত জ্ঞান ঝড়ের দিনে ঝঞ্জা তাড়িত ভস্মের মত। 
ডেছওয়াতুন্নবী) 

১৩৭। যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হয়, সে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন না করা 
পর্যন্ত আল্লাহর পথে চলতে থাকে । (তিরমিযী, মেশকাত) 

১৩৮। জ্ঞান অন্বেষণ করা (ইলম শিক্ষা করা) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য 
ফরয এবং যে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করে সে শুকরের গলায় পদ্ম 
রাগমণি বা মুক্তার মালা পরিয়ে দেয়। (মেশকাত) 

১৩৯। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে গৃহ হতে বের হয়, তার অতীত 
জীবনের গুণাহরাশি মার্জনা করা হয়। (তিরমিযী, মেশকাত) 

১৪০। দশটি স্বভাব সিদ্ধকর্তব্য আছে, (সুন্নত) গৌফ ছোট করা, দাড়ি দীর্ঘ 
ভাগ পরিষ্কার করা, নাভীর নিচের কেশ মুণ্ডন করা, মলমূত্র পরিত্যাগের 
পর পানি দ্বারা ধৌত করা, বর্ণনাকারী বলেন, দশমটি আমি ভুলে গিয়েছি 
হয়ত সেটা কুলি করা হতে পারে। (মুসলিম) 
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১৪১। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকার্ধ্য সম্পন্ন করে আরশের উপরে তার নিকটবর্তী 
গ্রন্থে লিখলেন নিশ্চয় আমার দয়া আমার ক্রোধকে পরাজিত করবে। 
(বুখারী, মুসলিম) 

১৪২। যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করেনা আল্লাহ তাকে দয়া করেন না। 
(বুখারী, মুসলিম) 

১৪৩ । যে দয়াগুণে বঞ্চিত, সে সর্ব প্রকার মঙ্গল হতে বঞ্চিত। (মুসলিম) 

১৪৪। দুনিয়ার অধিবাসীদের প্রতি সদয় হও তাহলে আসমানের অধিবাসীগণ 
তোমার প্রতি সদয় হবে । (আবুদাউদ, তিরমিযী) 

১৪৫। যাবতীয় সৃষ্টজীব আল্লাহর পরিজন। সে ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার নিকট 
সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যে তার সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। (বাইহাকী) 

১৪৬ দুনিয়ার দারিদ্রই মুসলমানদের জন্য উপহার ৷ (মেশকাত) 

১৪৭। আমি যখন মেরাজের রাত্রিতে বেহেশতে নীত হলাম, সেখানকার 
অধিকাংশ অধিবাসী ধনবানদিগকে দরিদ্বরূপে দেখতে পেলাম। 
(বুখারী, মুসলিম) 

১৪৮। দারিদ্রতা মানুষের কাছে হেয়, কিন্তু আল্লাহর নিকট প্রশংসনীয়। 
(মু'যামে ছগীর) 

১৪৯। দরিদ্রদের মধ্যে আমাকে সন্ধান কর, কারণ তার জন্যই তোমাদিগকে 
সাহায্য করা হয়। (আবুদাউদ, তিরমিযী) 

১৫০। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “হে মানব সন্তান! দান কর, তবেই তোমাকে 
দান করা হবে। (আবুদাউদ, তিরমিযী) 

১৫১। সন্তুষ্ট চিত্তে যা দান করা হয়, তাই উত্তম দান এবং তোমার আত্মীয় 
স্বজনকেই দান কর তৎপর প্রতিবেশীকে । (বুখারী, মুসলিম) 

১৫২। মানুষের জীবদ্দশায় একটি দিরহাম দান করা মৃত্যুর পরে একশত দিরহাম 
দান করা অপেক্ষা উত্তম । (আবুদাউদ) 

১৫৩। মানুষ যখন অত্যন্ত পাপাসক্ত হয় এবং তার এমন কোন পুণ্য থাকেনা যার 
দ্বারা তা দূর হতে পারে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে মুক্তি দান করার 
উদ্দেশ্যে তাকে দুঃখ কষ্টে ও বিপদে পতিত করেন। (মেশকাত) 

১৫৪। প্রত্যেক মানুষ তার পুণ্যশীলতার পরিমাণ অনুসারে বিপদগ্রস্ত হয়। দুঃখ 
কষ্ট সর্বদা তার সাথে সাথে থাকে এবং এমন সময় উহা তাকে পরিত্যাগ 
করে যখন তার আর কোন পাপ থাকেনা । (তিরমিযী) 
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করেন। (বুখারী) 

১৫৬। বিপদ ব্যতীত কেউ সহিষ্ণু এবং বহুদর্শিতা ব্যতীত কেউ জ্ঞানী হতে 
পারেনা । (তিরমিযী) 

১৫৭। অগাধ ধন সম্পদের মধ্যে সুখ নেই, সুখ মানুষের মনে। (বুখারী) 

১৫৮1 কোন মানুষ এক মাঠ ভরা স্বর্ণ লাভ করলেও সে আরো দুটি মাঠভরা স্বর্ণ 
দেখলে উহা পেতে আকাংখা করবে । একমাত্র মাটির দ্বারাই তার মুখ বন্ধ 
হতে পারে। অবশ্য যে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়, আল্লাহ তাকে গ্রহণ 
করেন। (বুখারী) 

১৫৯। ধিক তাদের প্রতি যারা ধন সম্পদের দাস হয়, পোষাক পরিচ্ছদের দাস 
হয়। তারাও যারা সব পেলে সন্তুষ্ট হয়, আর না পেলে অসন্তুষ্ট 
হয়। (বুখারী) 

১৬০। দুনিয়ায় পথিক বা আগন্তুক রূপে বসবাস কর এবং নিজেকে 
কারাগারবাসী রূপে গণ্য করোনা (ধন সম্পদের লালসার কারাগারে 
নিজেকে আবদ্ধ না করে পথিক ও আগস্তুকের মত ধন সম্পর্কে নির্লোভ 
হও) (বুখারী) 

১৬১। ধৈর্যশীল ব্যক্তিই পরকালের নেতা । (বুখারী) 

১৬২। বিপদে সবর অবলম্বন করাও এবাদত । (নাছায়ী) 

১৬৩। এমন কোন সবরকারী নেই যার কোন ক্ষমতা নেই এবং এমন কোন 
জ্ঞানী লোক নেই যার অভিজ্ঞতা নেই। (তিরমিযী) 

১৬৪। দেহের সাথে মন্তকের যেমন সম্পর্ক সবরের সাথে ঈমানের সেরূপ 
সম্পর্ক। (মু'যামে ছপীর) 

১৬৫। আল্লাহ আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
বিনম্র হও। এমন কি একজন অন্য জনের সাথে অহংকার করোনা, 
একজন অন্য জনের প্রতি অত্যাচার করোনা । (মুসলিম) 

১৬৬। দানে ধন কমেনা, ক্ষমার বিনিময়ে আল্লাহ কারো সম্মান ব্যতীত অন্য 
কোন কিছু বৃদ্ধি করেননা। আল্লাহর জন্য যে বিনম্র হয়। তিনি তাকে 
উন্নত করেন। (মুসলিম) 

১৬৭ খৃষ্টানগণ মারইয়মের পুত্র ঈসা (আ.) কে যেমন খোদার পুত্র বলে 
অত্যাধিক প্রশংসা করে, তোমরা আমার সেরূপ প্রশংসা করো না, কারণ 
আমি আল্লাহর বান্দা । তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলো। 
(বুখারী, মুসলিম) 
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১৬৮। আল্লাহ ভদ্রতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন এবং তিনি বিনয়ীকে যা দেন 
গৃর্বিতকে তা দেননা। (মেশকাত) 

১৬৯। যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনিত হয়, আল্লাহ তাকে উন্নত করেন এবং 
যদিও সে নিজেকে ছোট মনে করে, তথাপি সে লোকের দৃষ্টিতে পড়ে। 
আর যে দুর্বিনীত হয় আল্লাহ তাকে অবনত করেন। যে নিজের মনে 
নিজে বড় হয়, যদিও সে লোক চক্ষে ছোট । অত:পর সহজেই সে কুকুর 
ও শুকরের স্বভাব প্রাপ্ত হয় । (মেশকাত) 

১৭০। যদি তোমরা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপরে নির্ভর কর যা করা তোমাদের 
উচিত। তবে নিশ্চয় তিনি তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করবেন, যেমন 
ভাবে তিনি পাখিদিগকে আহার দান করেন, তারা প্রভাতে ক্ষুধার্ত হয়ে 
বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে বাসায় ফিরে । (তিরমিযী) 

১৭১। জীবিকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন আত্মাই মৃত্যুবরণ করে না। অত:পর 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জীবিকা অর্জনের চেষ্টা কর এবং উহা 
পেতে বিলম্ব হলে আল্লাহ্‌র প্রতি দোষারূপ করোনা, কারণ তার নিকট যা 
আছে বাধ্যতা ব্যতীত তা পাওয়া যায় না। (বাইহাকী) 

১৭২। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে, সে হয় শুধু সৎ কথা 
বলবে আর না হয় নীরব থাকবে । (বুখারী, মুসলিম) 

১৭৩। যে যত অধিক নিরবতা অবলম্বন করে, সে তত সত্তবরে মুক্তিপায় । (তিরমিযী) 

১৭৪। বাহুল্য বাক্য বর্জন করাতেই মুসলমানের সৌন্দর্য্য । (তিরমিযী) 

১৭৫। তোমরা সর্বদা সদ্যবহার করবে এবং যতদূর সম্ভব নীরব থাকবে, কারণ 
যার হাতে আমার জীবন তার কসম, নিশ্চয় মানুষের জন্য উহা অপেক্ষা 
উত্তম কোন কিছু নেই। (বুখারী, মুসলিম) 

১৭৬। দুই সারি দন্ত রাজির মধ্যে এবং পদদ্বয়ের মধ্যে যা আছে তার জন্য যে 
আমাকে জামীন দিতে পারে আমি তাকে বেহেশতের জন্য জামীন দিতে 
পারি। (বুখারী) 

১৭৭। যদি কোন লোক কোন পরস্ত্রীর সাথে নির্জনে থাকে, তবে তাদের মধ্যে 
তৃতীয়জন হয় শয়তান। (তিরমিযী) 

১৭৮। পরনিন্দাকারী কখনো বেহেশতে যাবেনা । (বুখারী, মুসলিম) 

১৭৯। যে অপরের দুর্নাম বা নিন্দা করে ও কুবাক্য বলে সে প্রকৃত মুসলমান 
নহে। (তিরমিযী) 
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৮21 কোন মুসলমানের সম্বন্ধে রসনা (নিন্দা) দীর্ঘ করা সুদের সুদ এবং এক 
মুসলমানের জানমাল ও সম্মান অন্য মুসলমানদের জন্য হারাম। 
(মুসলিম, আবু দাউদ) 

১৮১। এরূপ কখনো হবে না যে, কোন মানুষ অপরের দোষ গোপন করবে, 
কিন্তু আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন না। (বুখারী) 

১৮২। ব্যভিচারির জন্য তওবা আছে কিন্তু পর নিন্দুকের জন্য তওবা ও ক্ষমা 
নেই। (বাইহাকী) 

১৮৩। আমার উম্মতের মধ্যে কারো অভাব পুরণ করে যে ব্যক্তি সন্তুষ্টি লাভ 
করে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। যে আমাকে সন্তুষ্ট করে সেও 
আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তিনি নিশ্চয় 
তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। (মেশকাত) 

১৮৪। বিধবা ও দরিদ্রকে সাহায্য করা আল্লাহর পথে জেহাদ করা বা সারাদিন 
রোজা রাখা বা সমস্ত রাত্রি নামাজে দাড়িয়ে থাকার সমতুল্য । 
(মুসলিম, আবু দাউদ)। 

১৮৫। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের (কোন মুসলমানের) দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করে 
সে তাতে সফল হোক বা না হোক আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। 
(আবু দাউদ) 

১৮৬। যে ব্যক্তি সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করে, নিশ্চয় সে ভস্ম সঞ্চয় করে 
তা বেশি হোক বা কম হোক । (মুসলিম) 

১৮৭। ভিক্ষা করা আর নিজের মুখে নিজে আঘাত করা সমান। অতএব যার 
খুশী সে তার মুখ অক্ষত রাখুক বা বিক্ষত করুক। (আবু দাউদ, 
তিরমিযী) 

:১৮৮। যে ব্যক্তি বরাবর মানুষের কাছে ভিক্ষা করে। কিয়ামতের দিন সে এমন 
অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার মুখমণ্ডলে সামান্য মাংসও থাকবে 

ৃ্‌ না। (বুখারী) 

1১৮৯। যে ব্যক্তি ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দ্বার উন্মুক্ত 

| করেন। (তিরমিযী) 

১৯০। প্রকৃত মুসলমান তার পাপকে এরূপ মনে করে যেন সে একটি পাহাড়ের 

f নিচে বসে আছে এবং উহা তার মাথার উপরে পড়বে বলে ভয় করছে। 
আর কাফেরগণ তাদের পাপকে মনে করে যেন একটা মাছি তার নাকের 
উপরে বসে আছে এবং সে ইচ্ছা করলেই উহাকে তাড়িয়ে দিতে পারে। 
(বুখারী, মুসলিম) 
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তা পালন করে আনন্দ লাভ করে । (আবু দাউদ) 

১৯২। আহার কর, পান কর, দান কর এবং পরিধান কর, যে পর্যন্ত 
অমিতব্যয়িতা ও অহংকার এতে মিশ্রিত না হয়। (নাসায়ী, ইবনে মাযাহ) 

১৯৩। সাদা বন্ত্র-কাপড় পরিধান কর উহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও পবিত্র এবং 
তোমাদের মৃত ব্যক্তিদিগকে উহার দ্বারা দাফন কর। (আবু 
দাউদ, নাসারী) 

১৯৪। পাজামার কোন অংশ পায়ের গোড়ালীর নিচে গেলে দোযখে শাস্তি ভোগ 
করতে হবে । (বুখারী) 

১৯৫। পায়ের গোড়ালির নিচে পরিধেয় বন্ত্র ঝুলিয়ে দেওয়া থেকে খুব 
সাবধানতার সাথে বিরত থাক, কারণ এই অভ্যাসই অহংকার ও ধনগর্বের 
অংশরূপে গণ্য হয়, যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত নারায ও 
অসন্তুষ্ট ৷ (মেশকাত) 

১৯৬। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের অনিষ্ট করে অথবা তার সাথে প্রতারণা করে সে 
অভিশপ্ত । (তিরমিযী) 

১৯৭। যে ব্যক্তি অহংকার, প্রতারণা এবং খণ হতে মুক্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। সে বেহেশতে প্রবেশ করবে । (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

১৯৮। যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে আল্লাহ তাকে ক্ষতিথবস্থ 
করবেন এবং যে তাকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন। 
(আবু দাউদ) 

১৯৯। যার অত্যাচার হতে প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নয় সে কখনো বেহেশতে যাবে 
না। (বুখারী) 

২০০। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসতে এবং তাদের ভালবাসা 
পেতে ইচ্ছা করে সে যেন সর্বদা সত্য কথা বলে, গচ্ছিত ধন ফেরত দেয় 
এবং প্রতিবেশীর উপকার করে। (তিরমিযী, নাছায়ী) 

২০১। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন তার প্রতিবেশীর 
সাথে সদ্যবহার করে । (বুখারী) 

২০২। তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালার কর্তব্য- (১) যে তার জন্য 
জেহাদ করে (২) যে প্রতিজ্ঞা (ওয়াদা) পালন করে (৩) যে ব্যক্তি 
ব্যভিচার হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। (তিরমিযী, নাসায়ী) 
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হাব দিক টার অবিচার না করে অয়াহ ওর সাল বারন, যখন সে 
অবিচার করে তিনি তার নিকট হতে চলে যান এবং শয়তান তার সঙ্গী 
হয়। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

২০৪ । সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত যে অতিরিক্ত ঝগড়া ও 
বিবাদকারী হয়। (বুখারী) 

২০৫। সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশীলী, যে কলহ বিবাদ হতে মুক্ত থাকে এবং বিপদে 
সবর অবলম্বন করে । (আবু দাউদ) 

২০৬। সেই সব নারী-পুরুষ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনী, যারা সাক্ষী ব্যতীত নিজে 
নিজে বিবাহ সম্পন্ন করে। (মেশকাত) 

২০৭। হালাল হওয়া সত্বেও যা আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় তা 
হচ্ছে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ। (আবু দাউদ) 

২০৮। যে স্ত্রীলোক বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তার জন্য 
বেহেশতের সুগন্ধি পর্যন্তও হারাম । (আবু দাউদ, তিরমিযী) 

২০৯। কোন মানুষের মধ্যে ঈমান ও হিংসা একত্র হয়না (অর্থাৎ ঈমানদার 
হিংসুক হয়না এবং হিংসুক ঈমানদার হয়না । মুসলিম, আবু দাউদ) 

২১০। যে ব্যক্তি ক্রুটিযুক্ত কোন জিনিষ-এর দোষ প্রকাশ না করে বিক্রয় করে 
সে আল্লাহর ক্রোধে পড়ে এবং ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করে। 
(ইবনে মাযাহ) 

২১১। যে মিথ্যা শপথ করে কোন জিনিষকে বাজারে চালু করে দেয় বটে, কিন্তু 
উহার বরকত ও উন্নতি মুছে ফেলে। (বুখারী) 

২১২ প্রকৃত ক্রেতাকে প্রতারণা করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকরার উদ্দেশ্যে নকল ক্রেতা 
সাজাকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা 
করেছেন। (বুখারী) 

২১৩। শির্ক কাজের পরে ব্যভিচার (জেনা) অপেক্ষা গর্হিত গুণাহ আর নেই। 
(আবু দাউদ) 

২১৪। খাদ্যশস্য আমদানীকারী ভাগ্যবান এবং মজুদ্দার অভিশপ্ত । (ইবনে 
মাযাহ) 

২১৫। যে ব্যক্তি অধিক মূল্যের আশায় চল্লিশ দিনের বেশী (উর্ধ্বে) খাদ্য শস্য 
মজুদ করে রাখে সে আল্লাহ হতে মুক্ত এবং আল্লাহ পাক তা হতে 
মুক্ত। (রজীন) 

২১৬। যারা মুসলমানদের ক্ষতি করে খাদ্য শস্য মজুদ করে রাখে আল্লাহ্‌ 
তাদেরকে সংক্রামক রোগ ও দারিদ্রের দ্বারা দুঃখ দিবেন। (ইবনে মাযাহ) 
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২১৭। শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বে তার মজুরী আদায় করে দিবে। 
(ইবনে মাযাহ) 

২১৮। মদ হারাম বলে আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছে এবং উহা পাচটি জিনিস 
হতে তৈরী হয় আংগুর, খেজুর, যব, আটা ও মধু হতে । মদ এমন জিনিস 
যা জ্ঞানকে বিকৃত ও আচ্ছন্ন করে। (বুখারী) 

২১৯। কখনো মদ পান করোনা, কেননা উহা যাবতীয় পাপ কার্য্যের চাবি স্বরূপ । 
(ইবনে মাযাহ) 

২২০। তিন ব্যক্তির জন্য বেহেশত হারাম, যথা- মদ্যপায়ী, পিতা-মাতার অবাধ্য 
সন্তান, অসতর্ক গৃহকর্তা যে আপন পরিবারের মধ্যে অপবিত্রতা স্থাপন 
করে । (নাসায়ী) 

২২১। যে ব্যক্তি চারটি জিনিস হতে সতর্ক থাকে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে 
যথা- অন্যায় রক্তপাত, অবৈধ অর্থ সঞ্চয়, ব্যভিচার ও মদ্যপান । (মু'যামে 
ছগীর) 

২২২ । যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ্যপান করবে এবং উহা হতে তওবা করবেনা সে 
আখেরাতে সারাবান তাহুরা পান হতে বঞ্চিত হবে। (মু'যামে ছগীর) 

২২৩ । প্রার্থনা ব্যতীত অদৃষ্টের পরিবর্তন হয়না এবং পিতামাতার প্রতি ভক্তি 
ব্যতীত দীর্ঘ জীবন লাভ হয়না নিশ্চয় মানুষ আপন পাপের জন্য জীবিকা 
হতে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাযাহ) 

২২৪। তার নাসিকা ধুলায় ধুসরিত হোক যার মাতা-পিতার উভয় অথবা তাদের 
মধ্যে যে কোন একজন বৃদ্ধ হয়েছে এবং সে তার সেবা যত্ন করে 
বেহেশতে যাওয়ার যোগ্য হয়না । (মুসলিম, তিরমিযী) 

২২৫। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যমাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা 
সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, বাজে গল্প-গজব ও অর্থহীন আলোচনা 
করা, অত্যাধিক প্রশংসা করা এবং অপব্যয় করা নিষেধ করেছেন। 
(বুখারী, মুসলিম) 

২২৬। মাতাপিতার সন্তষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং মাতাপিতার অসস্তষ্টিতেই 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি । (তিরমিযী) 

২২৭। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাদের মৃত্যুর পর 
তাদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের 
সাথে সদ্ব্যবহার করা। (মুসলিম) 
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২৩০। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাবতীয় গুণাহ মাফ করতে পারেন, কিন্তু পিতা- 
মাতার অবাধ্যতা ও অশ্রদ্ধারূপ গুণাহ মাফ করবেন না। মৃত্যুর পূর্বে 
তার জীবদদশায়ই তিনি তার শাস্তি দান করতে দ্রুত অগ্রসর হবেন। 
(বোইহাকী) 

২৩১। তোমাদের কেউই যেন মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা না করে, সে সতকর্মশীল হোক 
আর অসতকর্মশীল হোক। কারণ সে সতকর্মশীল হলে দীর্ঘজীবি হয়ে 
আরো সৎকাজ করবে এবং অসৎ কর্মশীল হলে পরিণামে হয়তো অনুতপ্ত 
হয়ে সৎ কাজ করবে এবং আল্লাহর মার্জনা লাভ করবে । (বুখারী) 

২৩২। মুমুর্য অবস্থায়ও তোমরা মৃত্যুর ইচ্ছা বা উহার জন্য প্রার্থনা করো না 
কারণ তোমরা প্রাণ ত্যাগ করলে তোমাদের সৎকার্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং 
তোমরা পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হবে। মুমিনের দীর্ঘায়ু নিশ্চয় তার নেকী 
বৃদ্ধির উপায় । (মুসলিম) 

২৩৩ । মৃত ব্যক্তি মাত্রই অনুতপ্ত হয়। যে সতকর্মশীল সে অনুতাপ করে যে সে 
দীর্ঘজীবি হলে আরো সৎকর্ম করতে পারত । আর যে অসৎ কর্মশীল সে 
অনুতাপ করে যে, সে দীর্ঘজীবি হলে হয়তো পরে অসৎ কার্য পরিত্যাগ 
করত । (তিরমিযী) 

২৩৪ ৷ আল্লাহর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ এবং তার দয়া ও ক্ষমা লাভের আশা না 
নিয়ে তোমরা কেউই মৃত্যুমুখে পতিত হবেনা ৷ (মুসলিম) 

২৩৫ ৷ মুমিন বান্দাগণই দুনিয়ার দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ 
লাভ করে, অসৎ মানুষের নিকট হতে দুনিয়ার পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও 
গাছপালা সবাই মুক্তি প্রার্থনা করে। (বুখারী, মুসলিম) 

২৩৬। মানুষ দুটি জিনিস ভালবাসেনা, উহার একটা মৃত্যু যদিও মুমিনের পক্ষে 
তা বিবাহ করা অপেক্ষা উত্তম। আর অপরটি দারিদ্র যদিও পরিণামে 
তাদের হিসাব সংক্ষিপ্ত হয় । (মেশকাত) 

২৩৭। তোমরা মৃত ব্যক্তিদের সৎকার্য সমূহের কথা উল্লেখ কর এবং তাদের 
অসৎ কর্মের কথা মুখে আনিওনা । (আবু দাউদ, তিরমিযী) 

২৩৮। যে ব্যক্তি শোকার্ত হয়ে বুক ও কপালে করাঘাত করে বুকের জামা ছিড়ে 
ফেলে এবং অজ্ঞ যুগের রীতি অনুসারে উম্মাদের মত চীৎকার করে 
বিলাপ করে সে আমার উম্মত নহে। (বুখারী) 

২৩৯। যার জন্য বিলাপ করা হয়, বিলাপের কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা 


হয়। (বুখারী) 
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উঠা বাত নেক সভঙ্ পরিহারকে শীভনা এদান করে সে বেহেনতে 
একটি অপূর্ব মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হবে । (তিরমিযী) 

২৪১। আল্লাহ তা'আলা বলেন আমার মু'মিন বান্দার জন্য বেহেশত ব্যতিত 
আমার কাছে অন্য কোন পুরস্কার নেই। আমি যখন তার প্রিয়জনকে গ্রহণ 
করি, তখন সে উহার জন্য পুরস্কার লাভের আশায় সবর করে। (বুখারী) 

২৪২। যখন কোন মৃত দেহকে (গোরস্থানে) নিয়ে যেতে দেখ তখন দাড়াও এবং 
সম্ভব হলে তার সাথে যাও। যে ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে যায় সে যেন 
মৃত দেহ দাফন না করা পর্যন্ত না বসে। (বুখারী) 

২৪৩ রাসূলাল্লাহ সো.) কবরে চুনকাম করতে বা উহার উপর ঘর তুলতে বা 
উহার উপর বসতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী) 

২৪৪। যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবারে মাতা-পিতা বা তাদের যে কোন একজনের কবর 
জিয়ারত করে সে মাতাপিতার বাধ্য ও অনুগত বলে গণ্য হবে এবং ক্ষমা 
লাভ করবে । (বাইহাকী) 

২৪৫। কবর জিয়ারত আমাদিগকে ইহলোকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয় এবং 
আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । (ইবনে মাযাহ) 

২৪৬। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তার প্রজাপুঞ্জের তত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত 
হয়। সে যদি তাদের মঙ্গলের জন্য সুব্যবস্থা না করে তবে সে 
বেহেশতের সুগন্ধিও পাবেনা । (বুখারী, মুসলিম) 

২৪৭। মুসলমান প্রজাদের যে শাসনকর্তা তাদের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে 
প্রতারণাকারী ছিল এবং তাদের সেই অবস্থায়ই সে মৃত্যু মুখে পতিত 
হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিবেন। 
(বুখারী, মুসলিম) 

২৪৮। শাসন কার্যের দায়িত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করোনা । কারণ যদি প্রার্থনার 
দ্বারা উহা লাভ কর তবে উহার যাবতীয় দায়িত্ব তোমার উপরেই পড়বে, 
আর যদি অযাচিতভাবে পাও, তবে উহা পালন করার জন্য অনেক 
(আল্লাহ ও মানুষের) সাহায্য পাবে। (খামসা) 

২৪৯ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টজীবকে মান্য করোনা । (শারহস্‌ সুন্নাহ) 

২৫০। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন মু'মিন বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন 
তাকে বালা মুসিবত রোগ ব্যধি বা অন্য বিপদাপদে নিক্ষেপ 
করেন। (বুখারী) 
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২৫১। মুসলমানের উপরে কোন বালা মুসিবত আসলে যদি সে এতে সবর 
অবলম্বন করে তবে এর দ্বারা তার গুনাহ মাফ হয় এমনকি পায়ে কাটা 
ফুটলেও। (বুখারী) 

২৫২। তোমরা যখন কোন রোগীকে দেখতে যাও তখন তার কপালে, মাথায়, 
হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে কেমন আছ? (তিরমিযী, মেশকাত) 
২৫৩। যখন তোমরা কোন রোগী দেখতে যাবে তখন তার দুঃখে শান্তনা দান 
কর এবং বল তুমি অতিসত্ব্র ভাল হয়ে উঠবে এবং দীর্ঘথজীবি হবে। 
কারণ যা তার জন্য নির্দিষ্ট আছে তা কেউ রোধ করতে পারবেনা, কিন্তু 

তার অন্তরকে আনন্দিত করবে । (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

২৫৪ । কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান, আমি 
রোগাক্রান্ত ছিলাম তুমি আমার সেবা কর নাই। সে বলবে হে প্রভূ! আমি 
কিরূপে আপনার সেবা করব? আপনিতো বিশ্ব জগতের প্রভূ। আল্লাহ 
বলবেন, আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল তুমি তাকে দেখনি। তুমি কি 
জানতে না যে, যদি তুমি সেখানে যেতে তবে অবশ্যই আমাকে দেখতে 
পেতে । (মুসলিম) 

২৫৫। যখন তুমি কোন রোগীর কাছে উপস্থিত হও তখন তাকে তোমার জন্য 
দোয়া করতে বলবে। কারণ রোগীর দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার 
সমতুল্য ৷ (ইবনে মাযাহ) 

২৫৬। অশালীন, নির্লজ্জ, অবান্তর কার্যকলাপকে আল্লাহ তায়ালা সর্বাপেক্ষা 
অধিক ঘৃণা করে থাকেন। সে জন্য আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সর্ব 
প্রকার অবান্তর কার্যকলাপকে হারাম করেছেন। (বুখারী) 

২৫৭। লজ্জা ও ঈমানের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্ক। উহাদের মধ্যে একটা 
উন্নত হলে অপরটাও উন্নত হয় । (মেশকাত) 

২৫৮। লজ্জা ঈমানের শাখা এবং ঈমানদার বেহেশতে যাবে । আর লজ্জাহীনতা 
কুফরীর শাখা এবং কাফের দোষখে যাবে । 

২৫৯। কারো লজ্জা শরম রহিত হয়ে গেলে সে সব রকমের পাপ কার্য করতে 
পারে। (বুখারী) 

২৬০। লোভী ব্যক্তি কখনো বেহেশতে যাবেনা । (মু'যামে ছগীর) 

২৬১। লোভী হতে সাবধান হও কারণ উহা হল প্রকাশ্র দারিদ্র, যা তোমাকে 
উহাতে নিক্ষেপ করে, তা পরিত্যাগ কর। (মু'যামে ছগীর) 

২৬২। ধন সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে ধনী করেনা বরং অন্তরের আনন্দই মানুষকে 
প্রকৃত ধনী করে। (বুখারী, মুসলিম) 
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২৬৩। সে ব্যক্তিই সুখী যে আল্লাহর বাধ্য হয় এবং তার প্রদত্ত জীবিকায় সন্তুষ্ট 
থাকে এবং উহাকেই যথেষ্ট মনে করে। (মুসলিম) 

২৬৪। মানুষের সাহায্য গ্রহণ করা হতে বিরত থাক যদিও তা দাত মাজার জন্য 
একটা দীতনও হয়। (মু'যামে ছগীর) 

২৬৫। সৎ কাজ সামান্য হলেও উহার পুরস্কার সামান্য নহে (মু'যামে ছগীর) 

২৬৬। যে ব্যক্তি মানুষকে সৎকাজের দিকে আহ্বান করে সে সৎ কাজ 
পালনকারীর সমতুল্য । অথচ এতে কর্মশীলদের পুরস্কার কম হয় না। 
আর যে মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে সে পাপাচারীর সমান হবে 
এবং এতে পাপীদের শান্তির কোন লাঘব হয় না। (মুসলিম, আবু দাউদ) 

২৬৭। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনের সৎকার্যের পুরস্কার নষ্ট করেন না। ইহলোকে 
তিনি তাকে পুরস্কৃত করেন এবং আখেরাতেও তার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ 
করেন। কিন্তু কাফেরদিগকে তিনি শুধু ইহলোকেই পুন্য কর্মের পুরস্কার 
দেন, আখেরাতের জন্য তার কোন প্রাপ্য থাকেনা । (মেশকাত) 

২৬৮। যে তোমাকে প্রতিবেশী রূপে গ্রহণ করে তার সাথে সন্তাব রক্ষা কর, 
তবেই তুমি প্রকৃত মুসলমান হবে। যে তোমার সাহচর্য চায় তুমি তাকে 
উত্তম সঙ্গ দান কর। তবেই তুমি প্রকৃত মু'মিনরূপে পরিগণিত হবে। 
(তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

২৬৯। আল্লাহ ভদ্রতা ও ন্ম্রতাকে ভালবাসেন এবং তিনি বিনয়ীকে যা দেন 
গর্বিতকে তা দেননা। (মেশকাত) 

২৭০। যখন তোমরা তিনজন একসাথে চলতে থাক, যাত্রাকালে একত্রিত না 
হওয়া পর্যন্ত একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে কোন গোপন পরামর্শ করবেনা, 
কেননা এতে তার মনে দুঃখ হতে পারে। (বুখারী, মুসলিম) 

২৭১। সত্য কথা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। (বুখারী) 

২৭২। সর্বদা সত্যকথা বল, কেননা সত্য কথা পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য 
বেহেশতের পথে পরিচালিত করে। নিশ্চয় মানুষ অবিচলভাবে সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে সিদ্দিকী (সত্যবাদী) আখ্যালাভ করে। মিথ্যা কথা 
পরিত্যাগ কর, কেননা মিথ্যা কথা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ 
দোযখের দিকে পরিচালিত করে এবং তাকে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী 
বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম) 

২৭৩। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তার মুখের দুর্গন্ধে ফেরেশতা তার 
নিকট হতে একমাইল দূরে সরে যায়। (তিরমিযী) 
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২৭৪ । জিজ্ঞেস করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) মু'মিন কি কখনো কাপুরুষ হয়? 
তিনি বললেন হ্যা, হয়। মু'মিন কি কখনো কৃপণ হয়? তিনি বললেন হ্যা, 
হয়। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) মু'মিন কি মিথ্যাবাদী হয় না? তিনি বললেন 
না, মু'মিন মিথ্যাবাদী হয়না এবং মিথ্যাবাদী প্রকৃত মু'মিন নয়। (মুয়াত্তা) 

২৭৫। যে ব্যক্তি জেনে শুনে কোন মিথ্যা হাদীসকে আমার হাদীস বলে প্রচার 
করে নিশ্চয় সে একজন মিথ্যাবাদী । (মুসলিম) 

২৭৬। আখেরাতে মুসলমানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভারি জিনিস যা পাল্লায় স্থাপন 
করা হবে তা হচ্ছে স্যবহার এবং আল্লাহ তায়ালা কর্কশ ও অশ্রীল বাক্য 
পছন্দ করেন না। (আবু দাউদ, তিরমিযী) 

২৭৭ মু'মিনকে যা দান করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস হল সদ্ব্যবহার ৷ 
আর মানুষকে যা দান করা হয়েছে তার মধ্যে উৎকৃষ্ট জিনিষ হল সুন্দর 
আকৃতির মধ্যে সুন্দর আত্মা । (মু'যামে ছগীর) 

২৭৮। আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং মানুষের সাথে সদ্যবহারই মুসলমানের প্রকৃত 
পরিচয় । (মেশকাত) 

২৭৯। যেখানেই থাক, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, অসৎ কার্ষের পর সংকার্য 
কর। কারণ সৎকার্য অসৎকার্ধকে ধ্বংস করবে এবং মানুষের সাথে 
সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী, মেশকাত) 

২৮০। হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রার্থনা করতেন হে আল্লাহ আমার আকৃতিতে 
যেমন সুন্দর করেছেন আমার ব্যবহারকে তেমনি সুন্দর করুন। 
(মেশকাত) 

২৮১। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্বাস্থ্য, শান্তি, ঈমান, সদ্ব্যবহার এবং 
তকদিরে সন্তুষ্টি প্রার্থনা করি। (বাইহাকী) 

২৮২। হে মানবগণ! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সালাম কর, দরিদ্রকে আহার্য 
দান কর এবং যখন লোক নিদ্রিত থাকে তখন নামাজ পড় তবেই তোমরা 
নিরাপদে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে । (তিরমিযী) 

২৮৩ । যখন তোমরা কারো গৃহে প্রবেশ কর, গৃহবাসীদিগকে সালাম কর এবং 
যখন বের হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাদিগকে সালাম কর। (বাইহাকী) 
২৮৪ । আমি মে'রাজের রাত্রিতে দেখেছি একজন মানুষ রক্তের নদীর মধ্যে 
সাতার কাটছে কিন্তু তীরে উঠতে পারছেনা । যখনই সে তীরে উঠতে 
চেষ্টা করে তাকে পাথর মেরে দূরে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে । আমি জিজ্ঞেস 
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করলাম হে ভাই জিবরাঈল। ইহা কোন শ্রেণীর লোকের শাস্তি? তিনি 
বললেন ইহা সুদখোর লোকের শাস্তির দৃশ্য । (বুখারী) 

২৮৫। তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের 
উপরও তাদের তেমনি অধিকার আছে, অতএব তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত 
ও সদয় ব্যবহার কর। (তিরমিযী) 

২৮৬। কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে সে যদি তাদের সকলের সাথে 
সমব্যবহার না করে তবে কিয়ামতের দিন সে তার দেহের অর্ধেক লোপ 
পাওয়া অবস্থায় উথ্থিত হবে। (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

২৮৭। ইমরানের পুত্র মুসা (আ.) জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনার 
নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বান্দা কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন প্রতিশোধ 
গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও যে ক্ষমা করে। (বাইহাকী) 

২৮৮। নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতদের নিরুপায় হয়ে করা ভুল-ভ্রান্তি ও অবৈধ 
কাজকর্ম ক্ষমা করবেন। (ইবনে মাযাহ) 

২৮৯। যখন কোন মু'মিন মুসলমানের চক্ষু দিয়ে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু নির্গত হয় 
এবং তা গড়িয়ে তার মুখের উপরে পড়ে এবং যদিও উহার পরিমাণ 
মাছির মাথা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হয় তথাপি আল্লাহ তার জন্য দোযখ নিষিদ্ধ 
করেন। (মেশকাত) 

২৯০। দোহন করা দুধ যেমন স্তনের মধ্যে ফিরে যায়না, তেমনি যে ব্যক্তি 
আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে সে কখনো দোযখে প্রবেশ করেনা এবং 
আল্লাহর পথের ধূলি ও দোযখের ধুম্রজাল কোন বান্দার জন্য একত্র 
হয়না । (তিরমিযী) 

২৯১। সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলমান যার কথা ও কাজের দ্বারা অন্য কোন 
মুসলমান কষ্ট পায়না। আর সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুহাজীর যে আল্লাহর 
নিষিদ্ধ বিষয় ও বস্তু সমূহকে বর্জন করেছে। (বুখারী) 

২৯২ প্রকৃত মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজই আশ্চর্যজনক, কারণ প্রতিটি কাজই 
তার জন্য উৎকৃষ্ট এবং মুমিন ব্যতীত অন্য কারো ভাগ্যে তা ঘটেনা। যদি 
সে সুখে থাকে তবে আল্লাহর শোকর করে যা তার পক্ষে অত্যন্ত 
মঙ্গলজনক । আর যদি সে দুঃখে থাকে তবে সে সবর করে ইহাও তার 
পক্ষে মঙ্গলজনক । (মুসলিম) 

২৯৩ । হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আমাকে যে দেখেছে সে সুখী ও 
ভাগ্যবান আর যে আমাকে না দেখেও বিশ্বীস করেছে, সে আরো সাতগুণ 
বেশী সুখী ও ভাগ্যবান ৷ (মেশকাত) 
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২৯৪। যে ব্যক্তি মুসলমানের মান সম্মানহানিকর কোন বিষয় গোপন করে তার 
সম্মান রক্ষা করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার পাপ গোপন করে তার 
সম্মান রক্ষা করবেন। (বুখারী) 

২৯৫। আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব করা ও আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শত্রুতা করা সকল 
কাজের সেরা কাজ । (আবু দাউদ) 

২৯৬। যখন কেহ জিনা করে তখন তার ঈমান থাকেনা, যখন কেহ চুরি করে 
তখন তার ঈমান থাকেনা, যখন মদ পান করে তখন তার ঈমান থাকেনা, 
যখন কেহ দস্যুবৃত্তি করে তখন তার ঈমান থাকেনা, যখন কেউ পরনিন্দা 
করে তখন তার ঈমান থাকেনা । অতএব এসব কাজ সম্বন্ধে সতর্ক হও। 
(বুখারী, মুসলিম) 

২৯৭। কোরআন শরীফ পাঠ কর, কারণ আখেরাতে উহা পাঠকের জন্য 
সাহায্যকারী হবে । (মুসলিম) 

২৯৮। না দেখে কোরআন শরীফ পাঠ করলে এক হাজার পুরস্কার এবং দেখে 
পাঠ করলে উহার সাথে আরো দুই হাজার পুরস্কার সংযুক্ত হবে। 
(বাইহাকী) 

২৯৯। বিশুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং উহার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির 
প্রতি বিশেষভাবে মনযোগ প্রদান কর। (বোইহাকী) 

৩০০। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব কুরআন শরীফ শিক্ষা করে, আল্লাহ পাক 
দুনিয়ায় তাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন এবং পরকালে হিসাব 
নিকাশের দুর্দশা হতে তাকে মুক্ত করবেন। (মেশকাত) 

৩০১। সুরা যিলযাল কুরআন শরীফের অর্ধেকের তুল্য, সূরা এখলাস পবিত্র 
কুরআনের এক তৃতীয়াংশের তুল্য এবং সূরা কাফিরূন এক চতুর্থাংশের 
সমতুল্য । (তিরমিযী) 

৩০২ । প্রতিটি জিনিসেরই সৌন্দর্য আছে। কুরআন শরীফের সৌন্দর্য হচ্ছে সূরা 
আর-রহমান। (বাইহাকী) 

৩০৩। যে ব্যক্তি দিবা দিপ্রহরে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে তার সমস্ত অভাব দূর 
হয়। (মেশকাত) 

৩০৪। প্রত্যেক জিনিসের হৃদয় আছে। পবিত্র কুরআনের হৃদয় হচ্ছে' সূরা 
ইয়াসিন। যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা দশবার 
সম্পূর্ণ কুরআন পাঠের ছোয়াব লিপিবদ্ধ করেন। (বুখারী) 
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ত আলহ অনা আসমান যন সৃষ্টির হাজার বদর দুরে সুর নেব এবং 
সূরা ইয়াসিন পাঠ করেছিলেন। তখন ফেরেশতাগণ তা শুনে বলেছিলেন 
সেই জাতিই সুখী যাদের জন্য ইহা নাযিল করা হবে, সেই হৃদয়ই সুখী 
যারা ইহা ধারণ করবে, সেই জিহ্বা সমূহই সুখী যারা ইহাকে তেলাওয়াত 
করবে । (মেশকাত) 

৩০৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে তার গত 
জীবনের গুণাহ মার্জনা করা হয়। অতএব মুমূর্ষ ব্যক্তিদের নিকট ইহা পাঠ 
করো । বোইহাকী) 

৩০৭। কুরআন শরীফকে সর্বদা পাহারা দাও। যার হাতে আমার প্রাণ তার 
কসম, দড়ি দিয়ে বাধা উট অপেক্ষা উহা অধিকতর পলায়ন করে। 
(বুখারী, মুসলিম) 

৩০৮। কুরআন শরীফে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে। ইহা তার 
পাঠককে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহর নিকট ক্ষমার জন্য অনুরোধ করতে 
থাকে। উক্ত সূরাটির নাম সূরায়ে মুল্ক। (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

৩০৯। নামাযে কুরআন পাঠ করা নামাযের বাইরে কুরআন পাঠ করা অপেক্ষা 
উত্তম। নামাযের বাইরে কুরআন পাঠ করা তসবিহ, তক্বীর পাঠ করাও 
ছাদকা দান করা অপেক্ষা উত্তম। সদকা দান করা নফল রোয়া রাখা 
অপেক্ষা উত্তম এবং রোযা দোযখের ঢাল স্বরূপ । (বাইহাকী) 

৩১০। এমন একটা সময় আসবে যখন আমার উম্মতগণ প্রতিযোগিতা করে 
সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করবে কিন্তু সেই সব মসজিদের অতি 
সামান্যই আবাদ হবে। (বুখারী) 

৩১১। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণে 
অংশগ্রহণ করবে আল্লাহ তায়ালা তার কাজ অনুসারে বেহেশতের মধ্যে 
তার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করাবেন। (বুখারী) 

৩১২। একদা হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাজ পড়লেন কিন্তু তার সব 
কিছু গোলমাল হয়ে গেল। তিনি নামাযান্তে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন 
তাদের কি হয়েছে যারা আমার সাথে নামায পড়ে অথচ উত্তমরূপে অযু 
করে না। এরাই আমার কুরআন পাঠে গোলযোগের সৃষ্টি করে। (নাসায়ী) 

৩১৩। যার অযু নাই অযু না করা পর্যন্ত তার নামায হবেনা । (বুখারী) 

৩১৪ । যখন কোন মুসলমান অযু করতে তার মুখ ধৌত করে তখন চক্ষুর দ্বারা 
সে যেসব গুণাহ করেছে তা এ অযুর পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূরীভূত 
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যে সব গুণাহ করেছে তা বিদুরিত হয়। (তিরমিযী) 

৩১৫। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে তার সমস্ত গুণাহ শরীর হতে এমন কি 
নখের নিচ হতেও বের হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম) 

৩১৬। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণের ললাট পূর্ণিমার চন্দ্র সমউজ্জল হবে। 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার ললাট উজ্জ্বল করতে চায় সে যেন উত্তম 
রূপে অযু করে। (বুখারী, মুসলিম) 

৩১৭। কিয়ামতের দিন মুমিনের চিহ্ন সেই পর্যন্ত পৌছবে যে পর্যন্ত তার অযুর 
পানি পৌছিয়ে ছিল। (মুসলিম) 

৩১৮। প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্য আছে এবং অন্তরের সৌন্দর্য হচ্ছে আল্লাহর 
এবাদত । (বাইহাকী) 

৩১৯। তারাই আল্লাহর উত্তম বান্দা, যারা অধিক এবাদতে লিপ্ত হয়। (মেশকাত) 

৩২০। সে ব্যক্তিই আল্লাহর উত্তম বান্দা, যার জিহ্বা সর্বদা আল্লাহর যিকির করে, 
যার হৃদয় সর্বদা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে শোকর করে এবং যার 
সহধর্মিনী নিজে মুমিনা এবং স্বামীকে সর্বদা ঈমানের পথে সাহায্য ও 
পরিচালিত করে। (তিরমিযী) 

৩২১। আল্লাহর এবাদত বা যিকির ব্যতীত বাহুল্য বাক্য অন্তরের আবর্জনা স্বরূপ 
এবং অপরিচ্ছন্ন অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই আল্লাহর নিকট অপ্রিয় 
(মেশকাত) 

৩২২। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট 
কে সর্বাপেক্ষা উন্নত হবে? তিনি বললেন যেসব পুরুষ ও নারী অধিক বার 
আল্লাহর এবাদতে (যিকরে) লিপ্ত হয়। জিজ্ঞেস করা হল আল্লাহর পথে 
যারা যুদ্ধ করে তাদের চেয়েও কি তারা শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন হ্যা, যদিও 
সেই যোদ্ধা তার তরবারি ভংগ না হওয়া পর্যন্ত বিধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
চালনা করে । (তিরমিযী, মেশকাত) 

৩২৩। আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তার এবাদত অপেক্ষা অন্য কোন 
কিছুই অধিক শক্তিশালী নহে। (তিরমিযী, মুয়াত্তায়ে মালিক) 

৩২৪ | শয়তান মানুষের মনের মধ্যে বাস করে । মানুষ যখন আল্লাহর এবাদতে 
লিপ্ত হয় শয়তান তখন পলায়ন করে। আর মানুষ যতক্ষণ আল্লাহকে 
ভূলে থাকে তখন সে তাকে কুমন্ত্রণা প্রদান করে। (বুখারী) 
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দিগকেই বেহেশতের দিকে আহ্বান করা হবে । (বাইহাকী) 

৩২৬। যখন কোন বান্দা পবিত্র হয়ে তার শয্যায় উপবেশন করে আল্লাহর 
এবাদত করে এবং সে অবস্থায় নিদ্রিত হয় অত:পর পার্শ্ব পরিবর্তনের 
সময় দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলের জন্য কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার 
সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। (তিরমিযী) 

৩২৭। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দানশীল | যখন তীর 
কোন বান্দা দুই হাত উপর দিকে তুলে তার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা 
করে তখন তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। 
(মেশকাত) 

৩২৮ ৷ তিন ব্যক্তির প্রার্থনা কবুল হয় এবং সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । প্রথম 
পুত্রের জন্য পিতার প্রার্থনা দ্বিতীয় মুসাফিরের প্রার্থনা, তৃতীয় মজলুম বা 
উৎপীড়িতের প্রার্থনা । (তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ) 

৩২৯। নিজের অর্থ, নিজের সন্তান সন্ততি, ধন-সম্পত্তি বা ভূত্যদের জন্য কখনো 
কোন অমঙ্গলের প্রার্থনা করোনা । কারণ উহা এমন এক মুহুর্তে পৌছতে 
পারে যখন উহা কবুল হয়ে যায়। (মুসলিম, আবু দাউদ) 

৩৩০। আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোন জিনিষ 
নেই। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ) 

৩৩১। যে ব্যক্তি তার নিজের জন্য প্রার্থনার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ তার জন্য 
রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছেন। (তিরমিযী) 

৩৩২। আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, কারণ তিনি তার কাছে 
প্রার্থনা করা অত্যন্ত ভালবাসেন এবং সন্তুষ্টির সাথে অপেক্ষা করাই উত্তম 
এবাদত । (তিরমিযী) 

৩৩৩। যে কেহ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে তা দান করেন। বা 
যার জন্য যে প্রার্থনা করে এমন কোন অমঙ্গল হতে তাকে রক্ষা করেন যা 
তার প্রতি অন্যভাবে রহমত নাধিল করেন। (তিরমিযী) 

৩৩৪। যখন আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা কর তখন দুই হাতের পৃষ্ঠের দ্বারা 
নহে তালুর দ্বারা প্রার্থনা কর। যখন প্রার্থনা সমাপ্ত হয় তখন উভয় তালুর 
দ্বারা মুখমণ্ডল মুছে লও । (মেশকাত) 

৩৩৫ । হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞেস করা হল মানুষ যে পর্যন্ত পৌছলে 
ফকীহ হয় সেই জ্ঞানের সীমা কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমার উম্মতের 
মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত রাখবে, আল্লাহ তাকে 
ফকীহরূপে কবর হতে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার 
নাজাতের জন্য সুপারিশ ও সাহায্য করব । (মুসনাদে আহমদ) 
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(আল-হাদিস) 

৩৩৭। চার ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করতে না দেওয়া আল্লাহ পাকের হক। 
(১) নিত্য মদ্যপায়ী (২) সুদখোর (৩) ইয়াতীমের ধন সম্পদ আত্মসাৎ 
কারী (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানদেরকে (হাকিম) 

৩৩৮। সুদের পাপের বাহাত্তরটা স্তর তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর মায়ের সাথে ব্যভিচারে 
লিপ্ত হবার সমান। আর সর্বোচ্চ হলো কোন মুসলমান ভ্রাতার ইজ্জত 
সম্মান বিনষ্ট করার জন্য মুখ খোলা । (তাবরানী) 

৩৩৯। এমন পাপকার্য থেকে আত্মরক্ষা করো যার ক্ষমা নেই, তন্ধ্যে সুদখোর 
অন্যতম। যে সুদ গ্রহণ করে কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সে 
পাগলের ন্যায় হয়ে থাকবে । অন্যান্য হাদীসে প্রিয়নবী (সা.) সুদ 
গ্রহণকারী ও সুদদাতার প্রতি এবং সুদের ব্যবসায়ে সাক্ষ্যদাতার প্রতি 
লা'নত করেছেন। অন্যত্র বর্ণিত আছে সুদখোর ও সুদদাতা উভয়ের 
প্রতিই আল্লাহর অভিশাপ পতিত হোক । (মুসলিম, নাসাঈ) 


হযরত আবুযর গেফারী (রা.) কে 
নবী করীম (সো.) এর অন্তিম উপদেশ 

৪ সব সময় গরীব-মিছকীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তাদেরকে 
ভালবাসবে। 

৪ তোমার চেয়ে যারা দরিদ্র এবং সামাজিক ভাবে নীচ অবস্থানে আছে তাদের 
প্রতি দৃষ্টি রাখবে। বড়দের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নিজের জন্য মানসিক কষ্ট 
ডেকে আনবেনা। 

© সর্বাবস্থায় স্বজনদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে। ওদের কেউ 
তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চললেও তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় 
রাখতে সচেষ্ট থাকবে। 

৩ কখনও অন্যের সামনে হাত পাতার চেষ্টা করোনা । 

৩ আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে কোন সমালোচনা বা ভর্ঘসনার পরোয়া 
করো না। 

৪ যত তিক্তই হোক, হক কথা বলতে কুষ্ঠিত হবে না। 

৩ লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বেশী পরিমাণে পড়তে থাকবে। 
কেননা এই বাক্যটি অফুরন্ত নেকীর একটি রত্ন ভাণ্ডার বিশেষ । 
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হযরত আবু হুরায়রা রো) এর উদ্েনযে 
নবী করীম সে.) এর অসীয়ত 

আবু কুওয়াহ হযরত আবু হুরায়রা রো.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 
আমি নবী করীম (স.) এর কাছে আরয করলাম, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ 
করে নিয়েছি। তার প্রথম তৃতীয়াংশ আমি ঘুমাই। দ্বিতীয়াংশে আমি যা আপনার 
কাছ থেকে শুনি সে সবের আলোচনা ও অধ্যয়ন করি। শেষ তৃতীয়াংশে নামায 
আদায় করি। আমার আশংকা হয় যে, আপনার কাছ থেকে শুনা হাদীছ সমূহের 
কিছু কিছু হাদীছ আমি ভুলে বসি। তখন নবী করীম (স.) বললেন, তোমার 
জুব্বা বিছিয়ে দাও, আমি তার উপর বসে তোমাকে আমি কিছু অসীয়ত করব, 
যাতে দ্বীন-দুনিয়া ও আখিরাতের ইলম তোমাকে শিক্ষা দেব। এরপর তুমি 
তোমার জুব্বা পরিধান করে নিবে যাতে তোমার পিঠ ঢেকে যায়। এতে যেই 
ইল্ম তোমাকে শিক্ষা দেব। সেই ইলম তোমার অন্তরে প্রবেশ করবে। আবু 
হুরায়রা! এরপর তুমি সে সব ইল্ম আর কখনো ভূলবে না। 

তারপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য বিশেষ একটি 
দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন “আল্লাহুম্মা হাব্বিব আবা হুরায়রাতা 
ইলাল মুমিনীন ওয়া বাগগিযুহু ইলাল মুনাফিকীন। হে আল্লাহ আবু হুরায়রাকে 
মু'মিনগণের কাছে প্রিয় করে দিন এবং মুনাফিকদের কাছে অপ্রিয় করুন। 

তারপর নবী করীম (স.) বলেন: 

১। আবু হুরায়রা, তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে এলে তখন ডান পাশে 
শয়ন করবে এবং বলবে, বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিললাহ। আল্লাহর নামে 
শয়ন করছি এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই । এরূপ করলে ভোর পর্যন্ত 
ফিরেশতা তোমার হিফাযতের দায়িত্ব পালন করবেন। 

২। আবু হুরায়রা, তুমি শয়নের সময় পড়বে “সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশ বার, “আল 

" তেত্রিশ বার, “আল্লাহু আকবার' তেত্রিশ বার আর একবার ‘লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ে একশত বার পূর্ণ করে নিবে । যে ব্যক্তি এ আমল 
করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সে ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব লিপিবদ্ধ 
করবেন যে রাতে জাগ্রত থাকল ফযর পর্যন্ত দুরাকাত নামাযের জন্য । 

৩। আবু হুরায়রা, তুমি শুয়ার সময় সূরা ওয়াস্‌ সামায়ি ওয়াত ত্বোয়ারিক, 
(সূরা-৮৬) ও সূরা আল-হাকুমুত তাকাছুরু (সৃরা-১০২) পাঠ করবে, এতে 
আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য আসমানে নক্ষত্ররাজির পরিমাণ সওয়াব 
লিখবেন আর তোমার সত্তরটি গুণাহ মাফ করে দিবেন। 

৪ । আবু হুরায়রা! তুমি যখন পবিত্রতা অর্জন করতে ইচ্ছা কর এবং পানির জন্য 
হাত বাড়াও তখন বলবে 'বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহ' আল্লাহর নামে 
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৫। আবু হুরায়রা! তাহারতের সময় নাকে পানি দিয়ে ভালভাবে নাক পরিষ্কার 
করে নিবে। কিন্তু তুমি যদি সওম অবস্থায় থাক তবে নাকে পানি দিতে ও 
নাক পরিস্কার করতে সতর্কতা অবলম্বন করবে। 

৬। আবু হুরায়রা! আহার করার সময় তিন আঙ্গুল দিয়ে আহার করবে, আর 
খাদ্যবস্তুর মাঝখান থেকে আহার করবে না। কারণ, বরকত নাযিল হয় 
মাঝখানে । 

৭। আৰু হুরায়রা! আহারের পূর্বে হাত ধৌত করলে খাদ্য দ্রব্যে বরকত হয় আর 
খাওয়ার পর হাত ধুলে জ্যোতি বৃদ্ধি পায় ও গুণাহ মাফ হয়, তুমি ছোট 
ছোট গ্রাসে আহার করবে, ভাল করে চিবিয়ে খাবে এবং পানি অল্প করে 
বিরতি দিয়ে পান করবে, বিরতিহীনভাবে এক ঢোকে গলধ:করণ করবে 
না। চোখে সুরমা লাগাবে বেজোড়, তেল ব্যবহার করবে কখনো কখনো। 
অযু গোসলের সময় পানির অপচয় করবে না, তা অপচয় করলে দীর্ঘ 
হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। | 

৮। আবু হুরায়রা! কোন মুমিন যখন পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পানি ব্যবহার 
করে তখন 'হায়যা’ নামের এক শয়তান তার বাম পার্শ্বে বসে তার মনে 
সন্দেহ সৃষ্টি করে এমনকি পানি বেশী খরচ করার জন্য তার অন্তরে 
ওয়াসওয়াসার সঞ্চার করে। সাবধান, তুমি এ বিষয়ে শয়তানের অনুসরণ 
করবে না। কারণ, আমার উম্মতের সৎ ও আল্লাহ প্রেমিকগণ পবিত্রতা 
অর্জনে অপচয় করে না তারা পানি কম খরচ করে, যেমন- তেল ব্যবহার 
করা হয়। 

৯। আবু হুরায়রা! তুমি নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জনে দু'মুদ (এক মুদ-৬৮ 
তোলার কিছু বেশী) এর বেশি পানি ব্যয় করবে না, পায়খানা প্রশ্রাব থেকে 
পবিত্রতা অর্জনের জন্য অর্ধেক এবং অন্যসব অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের জন্য বাকি 
অর্ধেক ব্যয় করবে। আর গোসলের জন্য এক সা’ (২৭৩ তোলা পরিমাণ) 
এর বেশি পানি ব্যয় করবে না৷ তুমি পানি অপচয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে 
না, মহান আল্লাহ বলেন, “ওয়াল মুসরিফীনা হুম আসহাবুননার”। 
অপচয়কারীরাই তো জাহান্নামের অধিবাসী । (সূরা মু'মিন-৪৩) 

১০। আবু হুরায়রা! প্রতি সপ্তাহে একবার নখ কাটবে, কারণ নখের নিচে শয়তান 
লুকিয়ে থাকে। 


১১। আবু হুরায়রা! মাথার মধ্যভাগে টিকি রাখবে না, কারণ তা হয় শয়তানের 
বাসম্থান। 
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১২7 আৰু হরাযরা। ভুমি ডান হাতে আহার করার সময় বী হাতে ডেক লাগাবে 
না, কেননা তা হলো স্বেচ্ছাচারী ও অহংকারীদের কাজ । 

১৩। আবু হুরায়রা! তুমি পবিত্রতা অর্জন ও দু'পা ধোয়া সমাপ্ত করলে ইন্না 
আনযাললাহু ফী লাইলাতুল কদর (সুরাতুল কদর) পাঠ করবে, যে এরূপ 
করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেক ইবাদতে এমন এক বছরের 
ইবাদতের সওয়াব দান করবেন যারা দিনে সওম পালন ও রাতে ইবাদতে 
জাগরণ হয় এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে মুক্ত রাখবে। 

১৪ ৷ আবু হুরায়রা! তুমি রাত ও দিনের প্রান্তে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা 
প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করার 
ইচ্ছা করলে তাকে রাত ও দিনের প্রান্তে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনার 
তওফীক দান করেন। 

১৫। আবু হুরায়রা! তুমি দুনিয়াতে দুঃখ কষ্ট ও সংকোচনে ভুগলে বেশি বেশি 
লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিশ্লাহিল আলিয়্যিল আজীম পড়বে (গুনাহ 
থেকে পরহেয করা ও ইবাদত করার তৌফিক মহান আল্লাহরই পক্ষ 
থেকে ।) এ দোয়া পড়বে, এতে আল্লাহ তাআলা তোমার দুঃখ-কষ্ট ও 
সংকট দূরীভূত করবেন এমনকি তুমি কাফিরদের কাছে বন্দী থাকলেও 
আল্লাহ তা'আলা তোমার দুঃখ-কষ্ট ও সংকট দূরীভূত করবেন এমনকি 
তুমি কাফিরদের কাছে বন্দী থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তোমাকে 
উদ্ধার করবেন। 

১৬। আবু হুরায়রা! কোন কিছু ঘটে গেলে যদি ইহা না হতো, আর কোন বিষয় 
না হয়ে থাকলে, যদি ইহা হতো সাবধান! তুমি এ ধরনের উক্তি থেকে 
নিজেকে বিরত রাখবে, কেননা এ হলো মুনাফিকদের উক্তি। 

১৭। আবু হুরায়রা! তুমি অবশ্যই “সালাতুল জোহা" বা চাশতের নামায আদায় 
করবে, কারণ জান্নাতে একটি বিশেষ দরওয়াজা আছে যার নাম “বাবুষ 
যোহা' চাশতের নামায আদায়কারীগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে। 

১৮। আবু হুরায়রা! তুমি অবশ্যই ‘সালাতুয যোহা’ বা চাশতের নামায আদায় 
করবে। কারণ জান্নাতে একটি বিশেষ দরওয়াজা আছে যার নাম 
“বাবুযূযোহা'। চাশতের সালাত আদায়কারীগণই এ দরজা দিয়ে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। যে চার রাকাত সালাতুষ যোহা আদায় করে তাকে 
“যাকিরীন' বা আল্লাহর স্মরণকারীগণের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যে ছয় রাকাত 
আদায় করে তাকে “ফায়িষীন' বা সফলকামগণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 
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ভুক্ত করা হয়। 

১৯। আবু হুরায়রা! তুমি প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা পালন 
করবে তা করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার আমলনামায় পূর্ণ বছরের 
সওয়াব লিখবেন। আবু হুরায়রা, জান্নাতে একটি দরওয়াজা আছে যার নাম 
“বাব-ই-রাইয়্যান' আইয়্যামে বীয' এর সওম পালনকারীগণ সে দরওয়াজা 
দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। 

২০। আবু হুরায়রা! যে ব্যক্তি ফযরের নামায আদায় করে সে স্থানে বসে 
আল্লাহর যিকির করবে সে শয়তানের উপর প্রবল থাকবে, তার উপর 
শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। তার আমলনামায় লেখা হবে 
এক হজ্ব, এক উমরা, একজন দাস আজাদ করার সওয়াব । 

২১। আর তুমি রাতে উলঙ্গ হবে না এরূপ করলে বিপদ ও সংকটের সম্মুখীন 
হতে পার। আর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে হাটুর 
চারপাশে বেড় দিওনা, এতে মুসীবত ও পেরেশনীর সম্মুখীন হতে পার। 

২২। ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে নিদ্রা যেওনা, আর চৌকাঠের উপর বসবেও না, 
এরূপ করলে কাজ কর্মে ক্রটি ও জটিলতা দেখা দিতে পারে, এসব 
আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়, তবে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি কারণ থাকে । 

২৩ ৷ আবু হুরায়রা! প্রশ্রীবের স্থানে ও নাপাক জায়গায় ফরয গোসল করবে না, 
চালনির উপর আহার করবে না, পাত্র উল্টিয়ে তার পীঠের উপর আহার 
করবে না, কারণ এসব কর্ম বালা সুসীবতের কারণ হয়। বালির উপর 
পেশাব করবে না এবং বদ্ধ পানিতেও পেশাব করবে না, এতে দুঃখ-কষ্ট ও 
সংকট এর সম্মুখীন হতে পারে। 

২৪। নামাযে এদিক সেদিক তাকাবে না, তা করলে শয়তান তোমার মুখমণ্ডলে 
হাত বুলিয়ে বলবে, ধন্যবাদ যে আল্লাহর দ্বীনের কাজে ব্যর্থ হলো তাকে। 

২৫। আবু হুরায়রা! হাই তোলার সময় মুখে হাত দিবে নতুবা শয়তান তোমার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। সূর্যের সামনা সামনি তোমার সতর খুলবে না, 
কারণ এরূপ করলে সূর্য তাকে লানত করে। প্রতিটি চোখ থেকে 
হিফাযতের জন্য তুমি সতর ঢাকার ব্যবস্থা করবে । কারণ আল্লাহ তা'আলা 
আমাদের সতর আবৃত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। 

২৬ । আবু হুরায়রা! কোন লোকের সতর তুমি যেন না দেখ এবং তোমার 
সতরও অন্য কেউ যেন দেখতে না পায়, কেননা যে সতর দেখে এবং 
সতর দেখায় উভয়ই অভিশপ্ত ৷ 
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২৭। কবরের উপর পদচারণা করবে না, কবরের উপর পদচারণা থেকে বিরত 
থাকলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে জাহান্নামের আগুনের পদচারণা থেকে 
রক্ষা করবেন। 

২৮। আবু হুরায়রা! মিথ্যা শপথ করবে না, কারণ মিথ্যা শপথের দরুণ অনেক 
জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক জরায়ু হয় ঝাঁঝ এবং অনেক খান্দান 
নির্বংশ হয়ে যায়। 

২৯। আবু হুরায়রা! আল্লাহর এমন এক ফেরেশতা আছেন যার কানের লতির 
প্রশস্ততা পাঁচশ' বছরের পথের দূরত্ব পরিমাণ, আর দৈর্ঘ হলো দু'লাখ 
সত্তর হাজার বছরের পথের দূরত্ব পরিমাণ, সে ফেরেশতা এ মর্মে আল্লাহর 
মহিমা বর্ণনা করেন সুবহানাকা আল্লাহুম্মা মিন আজীমে মা “আজামাক'। 
যে আল্লাহ, আপনি যাবতীয় ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত । আপনি মহামহিম 
কতইনা মহান। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলেন, তুমি সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা 
কর যে আমার নামে মিথ্যা শপথ করে। 

৩০। আবু হুরায়রা! কোন মুসলিম যখন মিথ্যা শপথ করে তখন মহান আল্লাহ 
বলেন হে মালউন তুমি কেন মিথ্যা শপথ করছ? তুমি ব্যতীত আর কে 
আমার নামে মিথ্যা শপথ করবে । 

৩১। আবু হুরায়রা! মহামহিম আল্লাহ, মুসা আল্লায়হিস সালামকে বললেন, “হে 
মুসা আমার ইজ্জত ও মহত্তের কসম, তুমি আমার নামে মিথ্যা শপথ 
করোনা । কেননা মিথ্যা শপথের দরুণ কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশে অভাব 
থাকবে, তারপর রাসূলুল্লাহ সে.) কাদলেন এবং বললেন, অচিরেই আমার 
উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে যখন মিথ্যা কসম ব্যতীত লোকের 
ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে না এরাই ক্ষতিগ্রস্থ, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের 
পরিজন ও ধন সম্পদে ক্ষতির সম্মুখীন হতে থাকবে। 

৩২। আবু হুরায়রা! মিথ্যা বলবে না, তুমি তাতে তোমার মুক্তি দেখলেও 
প্রকৃতপক্ষে তাতে নিহিত রয়েছে তোমার ধ্বংস। তুমি সত্য বলবে তাতে 
তোমার ধ্বংস দেখলেও প্রকৃতপক্ষে এতে রয়েছে তোমার নাজাত। 
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হযরত লোকমান হাকীমের উপদেশ 
অধিক প্রিয় না হয়। 
অল্প সম্পদে পরিতৃপ্ত থাক । আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে যে রিজিক দেওয়া 
হচ্ছে তত্প্রতিই তুষ্ট থাক। অন্যের সম্পদের প্রতি নজর বা দৃষ্টি দিওনা অন্ত 
রের দাহ হতে মুক্ত থাকতে পারবে। খাদ্য পানীয়ের চেয়ে পেটে জ্ঞানের কথা 
বেশী প্রবেশ করাতে চেষ্টা করিও । 
তুমি জান লোকে তোমাকে সেরূপ কিছু বলতে শুরু করলেই অহমিকায় ডুবে 
যেয়োনা । মনে রেখো পোড়া মাটিকে কেহ স্বর্ণ বলে ভুল করলে তা স্বর্ণ হয়ে 
যায় না। 
ইতর লোকের সম্মুখে নীরব থাকা নিজের উপর অনুহ করার নামান্তর মাত্র। 
ভ্রষ্টা নারীকে বাঘের চেয়েও বেশী ভয় করিও । সাথীদের প্রতিও প্রয়োজনের 
বেশী মনোযোগী হবে না। মৌনতা অবলম্বন কর, যবান হতে সৃষ্ট সকল 
বিপদ হতে রক্ষা পাবে । 
সন্দেহ প্রবণতা ত্যাগ করতে না পারলে দুনিয়াতে তুমি কোন বন্ধু খুঁজে 
পাবেনা। 
মানুষকে তার পাওনা মর্যাদা দিতে দ্বিধা করো না। 
লোকে গুণকীর্তন করলে নিজেকে গুণী ভেবোনা। কেননা লোকের কথায় 
কয়লা সোনা হয়না । 
মুখে আল্লাহর নাম এবং অন্তরে বিচার দিনের ভয় ব্যতীত মানুষের পক্ষে 
কল্যাণকর আর কিছু নেই। 
মানুষের কল্যাণ করার চেষ্টা কর। কোন অবস্থাতেই মানুষকে ভয় পেওনা। 
নিজেকে অধ্যবসাযী, কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তোল। 
নামায পড়ার সময় অন্তরের হেফাযত কর। কথা বলার সময় জিহ্বাকে কাবুর 
মধ্যে নিজ আয়ত্ব) রাখ । ক্রোধ দেখা দিলে হাতের প্রতি এবং খেতে বসে 
পাকস্থলীর প্রতি তীশ্ষ্ম নজর রাখিও। 
নেক কাজ কর এবং অন্যদিগকেও নেক কাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দাও, 
নিজে মন্দ কাজ হতে দূরে থাক অন্যকেও দূরে রাখার চেষ্টা কর। 
সব সময় যবান বন্ধ রেখে অনুভূতিকে তীক্ষ্ম করার চেষ্টা কর। মৌন থাকার 
সময়ও চিন্তা শুন্য থেকোনা। 
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আগুনের একটি স্ুলিঙ্গ যেমন সমগ্র দুনিয়া ছারখার করে দিতে পারে, তেমনি 
একটি মাত্র মন্দ কথা একজন মানুষের সমগ্র জীবন নষ্ট করে দেওয়ার জন্য 
যথেষ্ট। 

বিপদ যত বড়ই হোকনা কেন, তাকে চিরস্থায়ী মনে করোনা ৷ মৃত্যুর কথা 
কোন সময় ভুলে যেয়ো না 

কারো সাথে বন্ধুত্ব করার পূর্বে খবর নিয়ে দেখ, ক্রুদ্ধ অবস্থায় তার মানসিক 
ভারসাম্য ঠিক থাকে কিনা? যেসব লোক ক্রোধের সময় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য 
হয়ে যায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যেয়ো না। 

শত্রুকে বন্ধুত্বে পরিণত করা সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণতার কাজ। কারো সাথে 
শত্ৰুতা উদ্ধার করতে যেয়ে এমন কিছু করোনা যে সে জন্য পরে কোনদিন 
সেই শক্রতার অবসান হলে তোমাকে অনুশোচনায় পতিত করতে পারে। 
মনে রেখো ক্রোধের চেয়ে বড় দুশমন তোমার আর কেউ নেই। 
আমলবিহীন আলেম এবং এলেমবিহীন দরবেশ হতে সব সময় দূরে থাকতে 
চেষ্টা করিও। 

অনুগ্রহের মাধ্যমে যেমন শক্র বন্ধুত্বে পরিণত হয়, তেমনি উপেক্ষা ও 
অবিচার করার ফলে বন্ধুকে শক্রুতে পরিণত করে দিতে পারে। 

যে কথা শত্রুর পক্ষে জানা উচিত নয়, তা বন্ধুর নিকট হতেও গোপন রেখ। 
কারণ আজকের বন্ধু কাল শক্রতেও পরিণত হতে পারে । 

স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় কোন সম্পদ এবং অল্পে তুষ্টির চেয়ে সুখ আর কিছুই 
নেই। কোথাও আল্লাহর যিকির হতে দেখলে তাতে শরীক হতে চেষ্টা করা। 
মাহফিলের রহমত হতে অংশ প্রাপ্তির আশা আছে। অনুরূপ বাজে লোকের 
মজলিসে বসিওনা ৷ তুমিও আল্লাহর গজবের অংশীদার হয়ে যেতে পার। 
না। 

কোন কাজের দায়িত্ব দিতে হলে জ্ঞানী লোকের হাতে দায়িত্ব দিবে। যদি 
জ্ঞানী লোক না পাও তবে নিজে সেই কাজ কর। যদি নিজে না পার তবে 
কাজের আশা ত্যাগ কর। 

যতটুকু সম্ভব নিজেকে মানুষের সংশ্রব হতে দূরে রাখার চেষ্টা কর। শারীরিক 
ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই শান্তিতে থাকতে পারবে । 

নেয়ামত লাভ করে যদি শোকর আদায় করতে পার, তবে তা কখনো বিনষ্ট 
হবেনা। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে সেই নেয়ামত কোন অবস্থাতেই স্থির 
থাকবে না। 
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ফলহীন বৃক্ষ যেমন আদরনীয় নয় তেমনি আদরবিহীন জ্ঞানীও জনপ্রিয় হতে 
পারে না। 


মুর্খদের মজলিস হতে সব সময় দূরে থাকতে চেষ্টা করিও। অন্যথায় তারা 
তোমাকেও মূর্খে পরিণত করে দিবে । 


" জ্ঞানীগণের সাহায্যে অন্তর এমন ভাবে উজ্জীবিত হয় যেভাবে বৃষ্টির পানিতে 


শুদ্ধ মাটি সজীব হয়ে উঠে। 

সত্যনিষ্ঠ হতে চেষ্টা কর। সত্যের নিষ্ঠা সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ । 

সব সময় আত্মশুদ্ধির ফিকির করবে। যেন তোমার আত্মা কোন অবস্থাতেই 
কুলুষিত হওয়ার সুযোগ না পায়। 

উপার্জন না করলে পরমুখাপেক্ষিতা আসে। পরমুখাপেক্ষীয় মানুষের দ্বীন-ধর্ম 
শিথিল হয়, বুদ্ধি দুর্বল এবং চক্ষু লজ্জা দূর হয়ে যায়। 

অন্তরে হিংসা পোষণ করে অন্যের কোন ক্ষতি করা যায় না। নিজেরই 
সর্বনাশ করা হয় মাত্র। 

হাজার কথার মধ্যে মাত্র চারটা কথা বেছে লও | এর মধ্যে দুষ্টু বিষয় কখনো 
ভুলবে না একটি তোমার সৃষ্টি কর্তা, এবং অন্যটি মৃত্যু । অপর দু'টি স্মরণ 
রেখোনা, প্রথম তোমার সুকিতীঁ, দ্বিতীয় অপরের অন্যায়। 

জীবনের শেষ প্রান্তে হযরত লোকমান স্বীয় সন্তানকে লক্ষ্য করে যে উপদেশ 


দিয়েছিলেন, সেগুলো হচ্ছে- 

© বৎস্য! আল্লাহর সান্নিধ্য অবলম্বন করবে। 

৩ অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে নিজে আমল করার চেষ্টা কর। 
ও নিজের মান মর্যাদা বজায় রেখে কথা বলবে। 

€ ভাল মানুষ রূপে বিবেচিত হতে সচেষ্ট থাকবে। 

€ স্বীয় অধিকারের প্রতি সচেতন থাকবে ৷ 

© গোপন তথ্য কারো নিকট প্রকাশ করবে না। 

© বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা নেবে। 

৩ বন্ধুদের ভালমন্দের উভয়টাই পরীক্ষা করবে। 

৪ অবোধ এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকবে। 
৪ বিচক্ষণ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। 

© ভাল কাজে পুন: পুন: অংশগ্রহণ করবে 
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৪ নিজের কথা প্রমাণ করে দিবে। 

© বন্ধুদেরকে সাধ্যমত ভালবাসবে । 

© শক্র-মিত্র সকলের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করবে। 

৪ মাতা-পিতাকে সর্বাধিক সম্মান করবে। 

© শিক্ষককে সর্বাধিক মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখবে । 

৩ আয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যয় করবে। 

গু প্রত্যেক কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। 

৩ বীরত্বকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করবে। 

৩ কথা বলার সময় মুখ আয়ত্বের মধ্যে রাখবে । 

© শরীর এবং পোষাক পরিস্কীর-পরিছনন রাখবে। 

৪ এক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে । 

© প্রচলিত অন্ত্র-শস্ত্র এবং যানবাহন পরিচালনা শিখে নিবে । 
৩ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করবে। 


৪ রাতের বেলায় যদি কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহলে আস্তে এবং নরম স্বরে 
কথা বলবে। 


© দিনের বেলায় কথা বলার সময় চতুর্দিকে লক্ষ্য করে বলবে ৷ 
৪ কম কথা বলা, কম খাওয়া এবং কম ঘুমানোর অভ্যাস করবে। 
© নিজের জন্য যা পছন্দ করনা তা অন্যের জন্য পছন্দ করবে না। 
© বিচক্ষণতা এবং কৌশল অবলম্বন করে কাজ করবে । 

ও উপযুক্ত শিক্ষিত না হয়ে অন্যকে শিখাতেও যেও নাঁ। 

© অন্যের ধন-সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করবে না। 

৩ নীতিহীনদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করবে না। 

৪ কোন কাজেই চিন্তাযুক্ত হইও না । 

© যে কাজ তুমি করনি এরূপ কাজকে করেছ বলে মনে করো না। 
৪ আজকের কাজ আগামী কালের জন্য ফেলে রাখবে না। 

৪ বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে হাসি-ঠান্টা করতে যেও না। 

৪ বড়দের সামনে কথা দীর্ঘায়িত করবে না। 

৩ তোমার প্রতি যারা আশা রাখে তাদেরকে নিরাশ করো না। 

৪ অতীতের তিক্ততা মনে রেখো না। 
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© নিজের ধনসম্পদের খবর অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না। 
© আপনজনদের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হইও না। 

© সৎ লোকদের নিন্দাবাদ করবে না । 

ত অহঙ্কার করবে না। 

৪ মানুষের সামনে মুখে বা নাকে আঙ্গুল প্রবেশ করাবে না। 
© মানুষের সামনে দাত খিলাল করবে না। 

© শব্দ করে থুথু ফেলবে না। 

© হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখবে। 

© তামাশামূলক অবাস্তব কথা বলবে না। 

৩ কাউকে জনসমুক্ষে লজ্জা দিবে না। 

© চোখ ঠারে ইঙ্গিত করবে না। 

৪ এক কথা বার বার বলবে না। 

© ঠাট্টা-বিদ্রপ থেকে বিরত থাকবে। 

৪ অন্যের সামনে নিজের প্রশংসা করবে না। 

৪ মেয়েদের ন্যায় সাজসজ্জা করবে না। 

© কথা বলার সময় হাত নাড়া চাড়া করবে না। 

© আপনজনদের শত্রুর সাথে উঠাবসা করবে না। 

৩ কারো মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করবে না। 
© যথাসম্ভব ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকবে৷ 

© সৎলোকদের প্রতি সু ধারণা রাখবে। 

© নিজের খানা অন্যের দস্তরখানায় নিয়ে খাবে না। 

© কোন কাজেই তাড়াহুড়ো করবে না। 

ও পার্থিব স্বার্থের মোহে নিজেকে দুঃখ কষ্টে ফেল না। 

© রাগান্বিত অবস্থায় ধীর শান্ত ভাবে কথা বলবে। 

© জামার আস্তীন দ্বারা নাক পরিক্ষার করবে না। 

৩ সূর্যোদয়ের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করবে। 

© পথ চলতে বড়দের আগে চলবে না। 

© অন্যের কথার মধ্যে বাঁধা দিয়ে কথা বলবে না। 

৩ এদিক সেদিক উকি মেরে দেখবে না। 

© মেহমানের সামনে কারো প্রতি রাগান্বিত হইও না। 
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আল্লাহ তা'আলা ছয়টি জিনিসকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন-€১) ওদ্ত্য দৃষ্টি (২) 
মিথ্যাবাদী জিহ্বা (৩) অত্যাচারের হাত (8) যে অন্তর ষড়যন্ত্র পাকায় (৫) 
যে পা অন্যায় কাজে ছুটে যায় (৬) যে লোক পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির 
কাজে ব্যস্ত থাকে। 

আল্লাহর পক্ষ হতে যে শাসন হয় তা তুচ্ছ বলে বিবেচনা করো না। কেননা 
আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন তাকেই মাঝে মধ্যে সাবধান করে থাকেন। 
তুমি নিজে নিজেকে জ্ঞানী মনে করোনা । আল্লাহকে ভয় করিও, অন্যায়কে 
আরও বেশী ভয় করিও। 

প্রতিবেশীরা সাধারনতঃ তোমার নিকট হতে ভাল ব্যবহার আশা রাখে। এই 
অবস্থায় তুমি যদি তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটতে থাক, তবে এর চেয়ে 
জঘন্য অপরাধ আর কিছু হবেনা । 

অন্যায়কারী তার দুষ্কর্মের রশিতেই বাধা পড়বে । এবং একদিন তাকে 
কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হবে। 

অলসদের পক্ষে পিপীলিকার জীবন হতে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। কঠোর 
পরিশ্রম করে তারা জীবিকা সংগ্রহ করে এবং দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় ও করে 
সঞ্চয় গড়ে তুলে । 

কথা বেশী বললে তার মধ্যে কিছু গোনাহ হওয়া আবশ্যস্তাবী। তাই 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হল যবানকে যথা সম্ভব সংযত করে রাখা । 

যারা সব সময় সমালোচনা মুখর থাকে, বিপদ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। 
অন্তর যার কুচিন্তায় লিপ্ত তার পক্ষে কল্যাণ লাভ সম্ভব নয়। 

জ্ঞানীগণ সাধারণত স্বল্প ভাষী স্নিঞ্ধ স্বভাব এবং তীক্ষধীসম্পন্ন হয়ে থাকেন। 
বাক্যলাপ না করা পর্যন্ত আহাম্মককেও জ্ঞানী বলে মনে হয়। 

আল্লাহর নাম একটি সুরক্ষিত দূর্গ বিশেষ৷ যারা এই নামের আশ্রয়ে আসে 
সব সময়ই তারা নিরাপদ থাকে। 

সম্পদে বন্ধু আকর্ষণ করে। দরিদ্র মানুষ আত্মীয়ের নিকট ও প্রত্যাখ্যাত হয়। 
গুণের আকর্ষণে যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, সাধারণত স্থায়ী হয়ে থাকে। 

বাড়ী, ঘর, সহায়-সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়, তবে প্রকৃত জ্ঞানী 
স্ত্রী ভাগ্য গুণেই পাওয়া যায়। 

ঝগড়ার পথ হতে সরে থাকাই সম্মান রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা। মুর্খরাই বিবাদ 
তালাশ করে বেড়ায় ৷ 
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ধোকাবাজীর কুটি মিষ্ট বটে, তবে শেষে আহারকারীর মুখে পাথর কণা 
নিক্ষিপ্ত হয়। 

বিনাশ্রমে অর্জিত সম্পদ দুঃখজনক পরিণতি ডেকে আনে। 

সততা ও ন্যায় বিচার আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার চেয়েও বেশী 
যুল্যবান। 

অভাবী মানুষের আর্তনাদ শুনে যারা কান বন্ধ করে রাখে, তারাও একদিন 
ক্রন্দন করবে, কিন্তু কেউ তাদের সেই ক্রন্দন শুনবে না। 

বিচক্ষণেরা আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন, মুর্খেরা বিপদ 
মাথার উপর আসার পরও তা অনুভব করতে পারে না। 

ধনীরা যেমন দরিদ্রের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তেমনি খণি ব্যক্তি 
মহাজনের দাসত্ব করতে বাধ্য হয়। 

কুটিল স্বভাবের লোকেরা পথের কাটা বিশেষ । শান্তি প্রিয় লোকদের পক্ষে 
তাদের সান্নিধ্য হতে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয় ৷ 

মূর্খতা মানুষের সহজাত রোগ । অনুশীলনের দাওয়াই প্রয়োগ করে সেই 
রোগের চিকিৎসা করতে হয়। 

নির্বোধেকে উপদেশ দিতে যেওনা । তারা সেই উপদেশ গ্রহণ না করে 
তোমাকে বরং উপহাস করবে। 

তার মৃত্যু হবে না। তবে সেই আঘাত তাকে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন হতে 
নিরাপদ করে দিবে। 

সত্যাশ্রয়ীরা বার বার আছাড় খেয়েও দীড়াতে পারে, কিন্তু অনাচারীরা 
একবার পড়ে গেলে, আর কখনও সোজা হতে পারে না। 

বেকুফ তথা নির্বোধের মাধ্যমে বার্তা প্রেরণ করার চেয়ে বড় মূর্খতা আর কিছু 
নেই। 

বাগাড়ম্বর মূর্খদের স্বভাব । জ্ঞানীগণেই কেবল মাত্র অন্তরের ভাব গোপন করে 
রাখতে সমর্থ হন। 

পাপ লুকানোর চেষ্টা করে কেউ কোনদিন সফল হতে পারেনা । পাপের কথা 
স্বীকার করে যদি কেউ তা ত্যাগ করতে চেষ্টা করে তবে তার পক্ষে সফলতা 
লাভ করাই স্বাভাবিক । 

স্থান কাল বিবেচনা করে যারা কথা বলতে জানে, তাদের প্রতিটি কথা রূপার 
থালে সোনার আপেলের মত সুসজ্জিত থাকে। 

অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাউকেও বেইজত করার চেয়ে প্রকাশ্য পাপ 
ধামা চাপা দেওয়া অনেক ভাল। 
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হযরত মুসা আ.) এর উপদেশ 
১। ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকুন। যদিবা কারো উপর ক্রোধ এসেই যায় তাহলে 
আল্লাহর ওয়াস্তে করুন। 
২। আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থী হতে রাষী হবেন না। 
৩। দুনিয়াকে ভাল বাসবেন না, আবার এর সাথে বৈরীতাও রাখবেন না। কারণ 
এ রকম করলে মানুষ ঈমান থেকে বহিষ্কার হয়ে যায় এবং অহংকার প্রবেশ 
করে। (হায়াতুল হায়ওয়ান) 


হযরত খিজির (আ.) এর উপদেশ 

১। আপনি পরকালের চিন্তা করবেন এবং নিরর্থক কথার অনুসন্ধান করবেন না। 

২। নিরাপদ থাকার সময় ভয়কে ভুলবেন না। আর ভয়ের সময় নিরাপত্তা থেকে 
নিরাশ হবেন না। 

৩। ঘোষিত কথার চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবেন এবং শক্তি সামর্থ থাকা 
সত্তেও অনুগ্রহ করা ছেড়ে দিবেন না। 

৪1 কখনো অক্ষমতা প্রদর্শন করবেন না৷ প্রয়োজন ব্যতীত ভ্রমণ করবেন না। 
অত্যাশ্চর্য কথা শ্রবণ না করা পর্যন্ত হাসবেন না। 

৫। অপরাধিরা তাদের অপরাধের কারণে লজ্জিত হলে তাদেরকে লজ্জা দিবেন 
না। আর যখন আপনার পক্ষ থেকে কোন ক্রটি প্রকাশ পায় তবে সেই 
ক্রুটির জন্য অশ্রুবর্ষণ করুন। 

৬। মানুষের সম্মুখে শুধু আলোচনার জন্য ইলম অর্জন করবেন না বরং আমলের 
জন্য ইলম অর্জন করুন (হায়াতুল হায়ওয়ান) 


হযরত ঈসা (আ.) এর অমর বাণী 

১ আমল বিহীন আলেমের ভূমিকা হচ্ছে সেই দৃষ্টি শক্তিহীন লোকের ন্যায় যে 
অন্ধকার রাত্রিতে হাতে চেরাগ নিঁয়ে পথ চলে। 

৯ যে ব্যক্তি স্বীয় এলেম অনুযায়ী আমল করে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওলী ৷ 

চক্ষু শরীরের প্রদীপ বিশেষ, চোখের দৃষ্টিকে পবিত্র করতে পারলে সমগ্র 
শরীরের পবিত্রতা অর্জন করা সহজ। 

৯ অন্যায়কারী তার দুষ্কর্মের রশিতেই বাধা পড়বে এবং একদিন না একদিন 
তাকে কৃতকর্মের ফলভোগ করতেই হবে! 

৪ অন্যায় পন্থা অবলম্বন করে যে সম্পদ অর্জন. হয় তা নিঃশেষ হতে থাকে, 
আর সৎ পন্থায় পরিশ্রম করে যা অর্জিত হয় তা বাড়তে থাকে। 
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সফর দু'ধরনের ৷ দুনিয়ার জীবনে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। 
আবার দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য পরকালের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। 
দু'ধরনের সফরের জন্যই প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ করা প্রয়োজন! দুনিয়ার 
সফরে পাথেয় সাথে করে নিয়ে যেতে হয়, আখেরাতের সফরে পাথেয় অগ্রিম 
পাঠিয়ে দিতে হয়। 

সৎকর্ম তাকেই বলা হয় যা করে লোকের তরফ থেকে কোন প্রকার প্রতিদান 
ৰা প্রশংসার আশা করা হয় না। 

ধন-সম্পদের বড়াই করোনা । কে জানে যে আজ রাতেই তোমার জীবন শেষ 
হয়ে যাবে না। 

শরীয়তের কোন একটা অংশ মুছে যাওয়া আসমান জমিন ধ্বসে যাওয়ার 
চেয়েও ভয়াবহ একটা ঘটনা। 

কেউ যদি বলে যে আমি আল্লাহকে ভালবাসি আর সে ব্যক্তি যদি তার কোন 
ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তবে সে মিথ্যাবাদী । চোখে দেখা যায় 
আল্লাহর এমন বান্দাকে যদি কেউ ভালবাসতে না পারে তবে যে আল্লাহ 
মোটেও দৃশ্যমান নন তাকে ভালবাসা যাবে কিরূপে? 

দুনিয়ার জীবনে দু'টি বিষয় খুবই পছন্দনীয়। হৃদয় গ্রাহী বাক্যালাপ, ভাল 
কথা অনুধাবন করার মত হৃদয়। 


হযরত আবু বকর (রা.) এর উপদেশীবলী 
বাক্যালাপ সংক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা করো। অত্যধিক বাক্য ব্যয় মেধা বিনষ্ট করে 
দেয়। 
কোন মুসলমানকেই হীন মনে করোনা, তোমার দৃষ্টিতে সে হেয় মনে হলেও 
আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা অনেক উচ্চ হতে পারে। 
শতকরা আড়াই দেরহাম বখীল দুনিয়াদারদের যাকাত। কিন্তু ছিদ্দীকগণের 
যাকাত হচ্ছে তার যথাসর্বস্ব আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেওয়া । 
কিছু দান করতে হলে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা পেশ কর, কেননা ভক্তি ভরে 
কিছু দেওয়া ছদকা কবুল হওয়ার নিদর্শন। 
প্রকৃত মহত্ব খোদাভীতি, প্রকৃত দৌলত হল তাওয়ান্ধুল এবং শ্রেষ্ঠত্ব হল 
বিনয় যে ব্যক্তি পাথেয় না নিয়েই কবরে প্রবেশ করল, সে যেন জাহাজ না 
নিয়েই সাগরে ভাসল। 


৯ মানুষের নামায রোযাকে নয় বরং তার লেনদেনের প্রতি লক্ষ্য কর। 
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॥ দুর্বল ব্যক্তি সে, যার কোন বন্ধু নেই অথবা বন্ধু জুটলেও তারা তাকে 
পরিত্যাগ করে চলে যায়। 

৯ মনে মনে আকাঙ্খা করলেই সম্পদশালী হওয়া যায় না। পাকা চুলে খেযাব 

লাগিয়ে কেউ যৌবন ফিরে পায়না । 

এবাদত একটি পেশার মত এর দোকান হচ্ছে নির্জনতা, পুঁজি হচ্ছে তাকওয়া 

বা আল্লাহ ভীতি এবং লভ্যাংশ হচ্ছে জান্নাত । 

গোনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। তবে গোনাহ থেকে দূরে থাকা আরও 

বড় দরজার ওয়াজিব। 

তওবা করা বৃদ্ধের পক্ষেও প্রশংসনীয় কাজ, তবে যুবকের তওবা সর্বাপেক্ষা 

প্রশংসনীয়। 

এবাদতে অলসতা সাধারণ মানুষের জন্যও নিন্দনীয়। কিন্ত আলেম ও এলেম 

শিক্ষার্থীগণের ক্ষেত্রে অধিকতর ঘৃণ্য আচরণ । 

সৎ স্বভাব ও পবিভ্রমনা ব্যক্তি নিজ সুনামের ক্ষেত্রে মাতৃজাতির চেয়েও 

অধিক লজ্জিত হয়ে পড়ে । 

» অভিযোগ থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখ, আনন্দময় জীবন লাভ করতে পারবে । 

১ কোন সৎ কাজের অনুষ্ঠান ছাড়াই তোমার জীবন থেকে যেদিন খুয়ে গেল 
সেদিনটির জন্য আক্ষেপে ক্রন্দন কর। 


সব পুণ্যেরই একটা সীমা আছে। কিন্তু ধৈর্য এমন একটা পুণ্য যার কোন 

সীমা পরিসীমানা নাই। 

॥ এলেম যার অন্তরে যত গভীর হয়, তার অন্তরে আল্লাহর ভীতিও সে পরিমাণে 
গভীরতর হয়ে থাকে । অপরদিকে মূর্খতা যত বেশী, বেপরোয়া ভাব সে 
পরিমাণেই বেশী হয়ে থাকে। 

ঈ কোন আমলেরই প্রতিদান আশা না করাটাই এখলাছ, দুনিয়াকে আখেরাতের 
জন্য উৎসর্গ করা এবং আখেরাতের ভালমন্দ আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়াতেই 
এখলাছে পূর্ণতা আনয়ন করে। 

৯ বাক্যালাপ সংক্ষিপ্ত করতে চেষ্টা কর। কথা ততটুকুই উপকারী হয় যা সহজে 
শোনানো সম্ভব । 

১ সম্মান এবং পদ মর্যাদার মোহ যে মন থেকে বের করে দিবে এ দুটি তার 

পায়ের ভূত্যে পরিণত হয়ে যায়। মৃত্যু ভয়কে যে ব্যক্তি উপেক্ষা করতে পারে 

তার পক্ষেই চিরদিন মীনুষের মধ্যে বেঁচে থাকার মত কোন কিছু করে যাওয়া 
সম্ভব। 
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সর্বোত্তম মানুষ এবং দুনিয়া ও আখেরাত যারা সমভাবে অর্জন করতে সক্ষম 
হয়, তারাই সর্বাপেক্ষা সফল কাম মানুষ । 

ধন সম্পদের দ্বারা দুনিয়াতে সম্মান অর্জন করা যেতে পারে তবে 
আখেরাতের সম্মান কেবলমাত্র নেক আমল দ্বারাই অর্জন করা সম্ভব হবে। 


হযরত উমর (রা.) এর উপদেশীবলী 
আজকের কাজ আগামীকালের জন্য না রাখাটাই প্রকৃত কর্মী পুরুষের 
পরিচায়ক ৷ 
সন্দেহজনক রোজগারও অন্যের নিকট হাত পাতার চেয়ে উত্তম । 
কর্মবিমুখ হয়ে বসে বসে জীবিকার জন্য দোয়া করা মুসলমানের কাজ নয়। 
কেননা আকাশ থেকে সোনা রোপার বৃষ্টি বর্ষণ করা আল্লাহ তাআলার নীতি 
শয়। 
নেতৃত্বের আকাঙ্খা পূর্ণ করতে হলে প্রথমে জ্ঞান অর্জন কর। 
মানুষের সকল আকাঙ্থাই পূর্ণ হবে এমন আশা করা উচিত নয়। 
আলেমের যদি পদন্থলন হয়, তবে তার দ্বারা একটা জাতি গোমরাহ হয়ে 
যেতে পারে। 
কোন জালেমকে ক্ষমা করার অর্থ মজলুমের উপর জুলুম করা । 
কেউ এসে প্রশ্ন করার সাথে সাথেই তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় । 
সদাচরণের পরিবর্তে সদাচরণ পাওয়ার আশা করাটা অধিকারের অন্তর্ভুক্ত । 
হালাল এবং হারাম একত্রে মিশ্রিত হয়ে গেলে হারামেরই প্রাধান্য হয়ে যায়। 
যেমন- সামান্য একটু পুরীষ (মল) অনেক পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করে 
ফেলে । 
যত অল্পে তুষ্ট থাকবে, ততই মানসিক স্বাধীনতা ভোগ করতে সক্ষম হবে । 
কারো সুনাম শুনেই তার প্রতি ঝুঁকে পড়োনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আস্থা 
স্থাপন করো । 
স্বল্প আহারে স্বাস্থ্য, কম বাক্যালাপে প্রজ্ঞা এবং কম নিদ্রায় এবাদতের স্পৃহা 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা যোগ্য লোকের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং সে 
পরামর্শের ভিত্তিতে চিন্তা ফিকিরও করে। এরাই প্রকৃত বুদ্ধিমান মানুষ । অন্য 
একশ্রেণীর লোক আছে যারা কারো পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা 
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অনুভব করেনা । এসব লোক এক গুয়ে। আর যাদের প্রয়োজনীয় বুদ্ধি নেই 
রং অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করোনা, এসব 
লোক গণনার মধ্যেই আসেনা । 

যাচাই বাছাই না করে কারো দ্বীনদারীর উপর আস্থা স্থাপন করা বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়। 

সেই আমার সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু, যে আমার ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি আঙ্গুল দিয়ে 
দেখিয়ে দেয় । 

সৎ সাহসই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সর্বাপেক্ষা বড় পাথেয়। 

কাউকে অনুগত রাখতে হলে তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে । তাকে সালাম 
প্রথমে দিবে এবং প্রথম তাকে বসিয়ে পরে নিজে বসবে। 

দুনিয়াতে মানুষ সম্মান পায় মালের দ্বারা, আখেরাতে সম্মান পাবে আমলের 
দ্বারা । 

অন্যের জন্য ফিকির করতে করতে নিজের কথা ভুলে যেওনা । 

হালাল রুজীর জন্য শ্রমে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 
অষ্ট হাসিতে আয়ুক্ষয় হয় এবং ব্যক্তিত্ব হালকা হয়ে যায়। এটা মৃত্যুচিত্তা 
থেকে বিমুখতার আলামত। 

লোভ দারিদ্রের আলামত ৷ গরজ শুন্যতা আমিরী এবং প্রতিশোধ না নেয়ার 
নামই সবর। 

লোভী স্বার্থান্বেষী চরিত্রের লোককে দ্বীনি এলেম শিক্ষা দেয়া চোর ডাকাতের 
নিকট তরবারী বিক্রয় করার নামান্তর ৷ 

এলেম হাছেল না করে বুজুর্গ হওয়ার চেষ্টা করা সর্বাপেক্ষ বড় গোমরাহী । 
মনে যখন যা চায় তা খাওয়াও অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। 

স্মরণ রেখো! ইসলাম যে সম্মান দান করেছে এতে তৃপ্ত না হয়ে যদি অন্য 
আরো কোন স্থান থেকে সম্মান অর্জন করতে চেষ্টা কর, তবে আল্লাহপাক 
অবশ্যই তোমাদেরকে লাঞ্চিত করে ছাড়বেন। 

শাসকরা যখন বিগড়ে যায় তখন জনগণও বিগড়াতে শুরু করে। সর্বাপেক্ষা 
ইতর সেই ব্যক্তি যার প্রভাবে তার অধীনদের মধ্যে অনাচার বিস্তার লাভ 
করে। 

অতিরিক্ত আহার করো না এতে আত্মা বরবাদ হয়, শরীর অসুস্থ হয় এবং 
এবাদত হতে দূরে সরিয়ে দেয়। 


www.smfoundationbd.com 


৯ হযরত ওমর (রা.) বলেন এক ব্যক্তি হয়ত ঘর থেকে তেহামা পাহাড় বরাবর 
গোনাহর বোঝা নিয়ে বের হয় । আলেমের কথাবার্তা শুনে তার মনে গোনাহর 
ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুভূতি সৃষ্টি হয় ও ভয় করতে শুরু করে। এ অনুভূতির 
কারণেই তার গোনাহর বোঝা কমতে থাকে এবং সে যখন বাড়ীতে ফিরে 
আসে তখন হয়ত তার উপর আর কোন পাপের কালিমাই অবশিষ্ট থাকেনা । 
সুতরাং আলেমের মজলিস কখনও উপেক্ষা করোনা। আল্লাহ তা'আলা 
আলেমের মজলিসের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কোন স্থানই সৃষ্টি 
করেননি। 

ট যার মধ্যে সামান্য এলেম আছে, তারও নিজেকে ধ্বংস করা উচিত নয়। 
অর্থাৎ সে এলেমটুকুও নিজের ধ্বংস করা উচিত নয় বরং সে এলেমটুকুও 
নিজের মধ্যে আটকে না রেখে অন্যের নিকট তা পৌছানো কর্তব্য। 

৯ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তন্ত্র মন্ত্রের মাধ্যমে যদি মর্যাদা আকাংখা কর 
তখনই তোমাদেরকে অকল্পনীয় লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে। 

১ যে তোমার দোষ ধরে বন্ধু সেইজন, সম্মুখে তারিফ করে দুশমন সে জন। 


হযরত উসমান রো.) এর উপদেশ বাণী 
॥ আল্লাহর সাথে যার মহব্বত গভীরতর হয়, তার অন্তরে নির্জনতার প্রতি 
আকর্ষণ বেড়ে যায়। কম হোক বা বেশী হোক নিজের বোঝা অন্যের উপর 
চেপে দিতে চেষ্টা করোনা । 
» মালের সর্বাপেক্ষা বড় হক হচ্ছে বদান্যতা। এলেম ও আলেমের হক হচ্ছে 
আমল এবং এখলাছের প্রাপ্তি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি । 
॥ ধনাঢ্যতার পরিবর্তে ফকিরীতে যে পর্যন্ত তৃপ্তি না আসে সে পর্যন্ত ঈমানের পূর্ণ 
স্বাদ অনুভুত হয় না। 
ঈ যে নামাজ মসজিদে পড়া হয়না তার মূল্য অনেক কম। তেমনি যে মসজিদে 
নামায পড়া হয় না, সেটিও মূল্যহীন। 
৯ সেই দীর্ঘ জীবনের কোন ফায়দা নেই, যেই জীবনে আখেরাতের পাথেয় 
সংগৃহীত হয় না। 
॥ আল্লাহর দেয়া নেয়ামত অপাত্রে খরচ করা সরাসরি এই নেয়ামতের সাথে 
অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। 
৯ পরীক্ষা করে দেখ, অনেক মানুষই বিষধর জন্তুর চেয়ে কম হিংস্র নয়। 
৯ মানুষের অধিকার যে চিনলোনা, সে আল্লাহর অনুগত হতে পারে না। 
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৯ যার ভোজন স্পৃহা বেশী তার স্মরণ রাখা দরকার যে, একদিন সে নিজেই 
কীটের খাদ্যে পরিণত হবে। 

৯ তরবারীর আঘাত শরীরকে আহত করে কিন্ত মন্দ কথার আঘাত মানুষের 
আত্মাকে রক্তাক্ত করে দেয়। 

৯ মুখ যদি ঠিক হয়ে যায় তবে আত্মারও সংশোধন হয়ে যায়৷ 
৯ সত্যানুসারী সংখ্যায় কম হলেও মর্যাদায় তারা অনেক উর্ধ্বে হয়ে থাকে। 

» এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট থেকে কিছু আশা করোনা এবং নিজের 
গোনাহ ছাড়া আর কোন কিছুকে ভয় করো না। 

॥ দুনিয়া আল্লাহ তাআলার একটি সরাইখানা। আখেরাতের যাত্রীদের জন্য 
আল্লাহ পাক এটি সজ্জিত করে রেখেছেন। 

৯ যার চোখে সত্যের জ্যোতি আছে, সে প্রতিদিনই আখেরাতের জীবন দেখতে 
পায়। 

৯ ইনসাফ শুধুমাত্র সেখানেই আশা করা যায়, যেখানে তা বাস্তবায়িত করার মত 
বাহুবল থাকে । 

» তকদীর সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকার পরও যে ব্যক্তি কিছু হারিয়ে আক্ষেপ করে 
তাকে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হই। 

৯ জিহ্বাহর স্বলন পদস্থলনের চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক । 

ট ক্রোধের সর্বোত্তম চিকিৎসা হচ্ছে নীরবতা । 

১ অর্পিত দায়িত্ব যদি ঈমান দারীর সাথে পালন করতে থাক, তবে আল্লাহর 
অনুগত বান্দাতে পরিণত হতে পারবে । 

? গরীবের একটি টাকার খয়রাত ধনীর হাজার টাকার খয়রাতের চেয়েও উত্তম । 

॥ পাপ মানুষকে কোন না কোন ভাবে ব্রিত করবেই। 

॥ আল্লাহর সাথে লেনদেন কর অনেক লাভবান হবে। 

॥ বন্দেগী হচ্ছে আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলি সরল প্রাণে মেনে নেওয়া ও 
সাধ্যমত আমল করতে থাকা । অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা, যা পাওয়া যায় 
তাতেই তুষ্ট থাকা এবং না পেলে সবর করা। 

৯ সব সময় পার্থিব লাভ লোকসানের চিন্তা করতে থাকলে আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হয়ে যায়। আর আখেরাতের চিন্তা হৃদয় মনে আলো সৃষ্টি করে। 

॥ মোত্তাকী লোকের আলামত হচ্ছে সবার প্রতি সুধারণী পোষণ করা এবং 
নিজের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অতিরিক্ত সতর্ক থাকা । 
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আখেরাতের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন পুঁজিই সংগ্রহ করতে পারে না। 

॥ দুনিয়ার জীবন যার জন্য কারাগার তুল্য, কবরের জীবনে সে অবশ্যই সুখ 
ভোগ করবে। 

b হৃদয় মন পবিত্র হয়ে গেলে কোরআন তেলাওয়াত এবং শ্রবণ করে কখনো 
পরিতৃপ্তি আসেনা, আরো পড়বার ও শুনবার আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। 

ঈ আমল না থাকলেও ইলম দ্বারা পার্থিব উপকার অর্জন করা যায় কিন্তু ইলম 
ছাড়া আমল তেমন ফায়দা দেয় না। 

» যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাচ ওয়াক্ত নামাযের হেফাজত করবে 
এবং সর্বদা এভাবে চলতে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে নয়টি ফযীলত দান 
করবেন। 

১. আল্লাহপাক তাকে মহব্বত করবেন। ২. তার দেহ সুস্থ থাকবে। ৩. 
ফেরেশতাগণ তার হেফাযত করবেন। ৪. তার ঘরে বরকত নাযিল হবে । ৫. 
তার চেহারায় নেক লোকদের নিশানি দেখা যাবে। ৬. আল্লাহ তার হৃদয়কে 
কোমল করে দিবেন। ৭। সে চমকদার বিজলীর মত পুলসিরাত পার হবে। ৮। 
আল্লাহ তাকে এমন লোকদের প্রতিবেশী করবেন যাদের জন্য ভয়-ভীতি নেই। 
৯. আল্লাহ তায়ালা তাকে আগুন থেকে মুক্তি দিবেন। 


হযরত আলী (রা.) এর উপদেশীবলী 

€ বন্ধুত্ব করার মত কোন যোগ্য লোক পাওয়া না গেলেও অযোগ্যদের সাথে 
বন্ধুত্ব করতে যেওনা । 

© জ্ঞানী ব্যক্তি খারাপ অবস্থানে থাকলেও তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করোনা । অপর 
দিকে কাগুজ্ঞানহীন ব্যক্তি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেও তাকে বড় মনে 
করো না। 

© কারো বিপদ দেখে উল্লাসিত হয়ো না। আগামীকাল তুমি কোন অবস্থায় 
পতিত হবে তা তোমার জানা নেই। 

৪ শক্রর মিষ্ট কথায় আদ্র হয়ে যেওনা । কেননা পানি আগুনে যতই গরম করা 
হোক না কেন, তারপরও তা আগুন নিভানোর ক্ষমতা হারায় না। 

© নিঃস্ব অবস্থায় যেমন বদান্যতার কোন অর্থ হয়না, তেমনি অতিভোজনের 
লোভ ত্যাগ না করে সুস্বাস্থ্য আশা করা বাতুলতা মাত্র । 

৩ বিপদের মোকাবেলা করবে ধৈর্য্যের মাধ্যমে । আর নেয়ামতের হেফাজত 
করবে কৃতজ্ঞতা করে। 

হারানো মানিক-৫ 
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৩. মৃত্যুর চেয়ে পরম সত্য আর সীমাহীন উচ্চাশার চেয়ে মিথ্যা প্রহেলিকা আর 
কিছু হতে পারেনা । 

© তাড়াহুড়া করা যার অভ্যাস তার জন্য ব্যর্থতা এবং ধৈর্যশীলদের জন্য 
সাফল্য বিধিলিপির ন্যায় অখণ্ডনীয় । 

৪ অন্যের নিকট দুঃখ বলে বেড়ানোর অভ্যাস স্বেচ্ছায় নিজেকে লাঞ্ছিত করার 
নামান্তর মাত্র । 

© অল্প বিদ্যায় আমল বিনষ্ট হয়। শুদ্ধ জ্ঞানই আমলের পূর্বশর্ত । 

© নিজের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নিতে আলস্য করো না, সাথে সাথে অপরের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থেকো । 

© নিরাপত্তার রাস্তা উনুক্ত থাকার পরও ভীতির মধ্যে বসে থাকা চরম 
বোকামির পরিচায়ক । 

৩ সম্পদের মালিক হবার পর যারা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে 
তাদের সেই সম্পদ স্থায়ী থাকে । আর যারা দায়িত্ব ভুলে যায় তারা নিজের 
হাতেই সম্পদের ধ্বংস ডেকে আনে। 

৪ যার ধন লিন্সা যত বেশী আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস তার তত কম। 

৪ অর্বাচীনের ন্যায় কথা বলা যেমন চরম বেকুবী, তেমনি হক কথা না বলাও 
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। 

© সততার মাধ্যমে একজন নিরীহ প্রকৃতির লোক মর্যাদার যে আসনে অধিষ্টিত 
হতে সক্ষম হয়, বুদ্ধিমানেরা রকমারি কলা কৌশল প্রয়োগ করেও তার 
নিকটে পৌছতে পারে না। 

৪ কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা তার বাক্যালাপে এবং ভদ্রতা তার আচার-আচরণে 
প্রকাশিত হয়। 

© নিজের জ্ঞানবৃদ্ধিকে সব সময় অপূর্ণ মনে করো । যারা নিজের বুদ্ধির উপর 
ভরসা করে তাদের দ্বারাই আত্মঘাতী ভুল বেশী হয়ে থাকে। 

৪ ধন সম্পদের অহঙ্কার থেকে আল্লাহর পানাহ চাও। এটা এমন রোগ যা 
মানুষকে ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে না পৌছানো পর্যন্ত প্রশমিত হয় না। 

৩ মন্দ লোকের সাহচর্য থেকে দূরে থাক। কেননা মন্দের প্রবল আকর্ষণ 
তোমার মন্দ প্রেরণা গুলিকেই উক্কে দিবে। 

© নিজের কোন বক্তব্য তোমার কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হলেও তা সংক্ষিপ্ত 
করতে চেষ্টা করো। এতে তোমার বুদ্ধিমত্তা অধিকতর প্রস্ষুটিত হবে। 
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ভদ্র ও সৎ মানুষের দু'একটি স্থলন দেখেই তার প্রতি কু-ধারণা পোষণ 
করতে শুরু করো না। 


© ইতরের নিকট কোন কল্যাণকর কিছু আশা করার চেয়ে মুর্খতা কিছু হতে 
পারেনা । 


© সেই ব্যক্তির পক্ষেই সর্বাধিক সৎকর্ম করা সম্ভব যে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম । 

© সর্বাপেক্ষা কার্যকর ওয়াজ হচ্ছে কবরস্থানের কথা স্মরণ করা এবং স্বচক্ষে 
কবর দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা । 

৪ সর্বাপেক্ষা কঠিন পাপ সেটি, যেটিতে মানুষ তুচ্ছ জ্ঞান করে অভ্যস্ত হয়ে 
যায়। 

৩ সর্বাপেক্ষা করুণার পাত্র হচ্ছেঃ 
ক) যে আলেম ব্যক্তির উপর জাহেলরা কর্তৃত্ব করে। 
ঈদ ৮77৬5 
গ) এঁ সৎ ব্যক্তি যার মাথার উপর কোন পাপিষ্ঠ চেপে বসে। 

৩ সর্বোত্তম বক্তব্য সেটিই স্বয়ং বক্তা যা কার্যে পরিণত করার পর বলেন। 

৪ সর্বাপেক্ষা আহমক এ ব্যক্তি যে অন্যের বদ স্বভাবের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে 
এবং লোক চক্ষুর আড়ালে নিজেই সেসব বদ অভ্যাসে জড়িত থাকে । 

৪ যদি কারো পক্ষে পাপ করা কঠিন হয়ে পড়ে, তবে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি 
আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের ছায়ায় রয়েছে। 

ও আল্লাহর কী বিচিত্র লীলা । তিনি জমিনের পেট ভরেছেন মৃতদের দ্বারা। 
আর পিঠে বিচরণ করাচ্ছেন বিপদগ্রস্থ মানবকুলকে। 

৪ জীবিকা যার অনিশ্চিত তার বুদ্ধি আড়ষ্ট ও আত্মসম্মান বোধ স্থিমিত হয়ে 
আসতে থাকে। 

৪ মনের মধ্যে মন্দ প্রবণতার উদয় একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে যীরা 
সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হন, তাদেরকেই প্রকৃত বুদ্ধিমান বলা হয়ে 
থাকে! 

© দুনিয়া ও আখেরাত দুই সতীনের মত। স্বামী যেমন একজনকে খুশী করতে 
চাইলে অন্য জন ক্ষিপ্ত হয়, তেমনি কেউ দুনিয়ার জীবনকে সুখময় করতে 
ক্ষতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
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৪ বুদ্ধিমান লোক নিজে নত হয়ে বড় হয়, আর নির্বোধ ব্যক্তি নিজেকে বড় 
বলে অপদস্ত হয় 

© পার্থিব জীবনের প্রায় সবটুকুই মূর্তিমান বিপদ ছাড়া আর কিছু নয়। যারা এ 
থেকে খুব শীগগির মুক্তি পেয়ে যায়, মনে করা হয় যে, তাদের জীবন বিপন্ন 
হলো। আর যারা দীর্ঘ জীবন পায়, তাদেরকে সমস্যার পর সমস্যা, রোগ 
বালাই জীবিকা অর্জনের দুশ্চিন্তা এবং প্রিয়জনের মৃত্যুশোক একের পর এক 
সহ্য করে যেতে হয়। 

© বুদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করার পর বাক্যলাপ সীমিত হয়ে আসে । 

ত আকাঙ্খার পরিধি বাড়তে বাড়তে যখন অতিক্রম করতে থাকে তখন স্মরণ 
করো মৃত্যু তোমার মাথার উপরই ওৎপেতে বসে আছে৷ তোমাকে না 
জানিয়েই সে এসে পতিত হবে। 

গু মৃত্যু জীবনের চেয়ে নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার । কিন্তু মৃত্যুর পর আরো যা 
ঘটবে তা আরো ভয়াবহ। হযরত নবী করীম (সা.) এর ওফাতের কথা 
স্মরণ কর এতে তোমরা মৃত্যুর ভয় থেকে অনেকটা মুক্তি পাবে। 

৪ বিপদ এবং দুঃখ কষ্ট যত কঠিনই হোকনা কেন এক সময় অবশ্যই তার 
অবসান হবে। সুতরাং বিপদে ধৈর্য ধারণ করো। কেননা সময় পূর্ণ হয়ে 
যাওয়ার পর তা বিদূরিত হয়ে যাবে ৷ তা না করে যদি অধৈর্য হয়ে যাও তবে 
বিপদ বাড়বে এবং অনেক বেশী লাঞ্চনায় পতিত হবে। 

৪ লোক সকল! মধুমক্ষিকার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। একটি ক্ষুদ্র প্রাণী 
হয়েও সে মানুষের জন্য মহা উপকারী বস্তু সংগ্রহ করে থাকে। 

৩ হাসি মুখে কথা বলা শুভ সূচনা । কেউ মূল্য না দিক তুমি সৎকার্য করবে। 

৪ অন্তর এবং শরীরে এক্য থাকা উচিত। তোমার মন এক রকম এবং কাজ 
অন্য রকম হলে তার পরিণতি হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসংলগ্রতা । 

৩ আমল করার সময় লক্ষ্য রাখ সেটা আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার উপযুক্ত 
কিনা। স্মরণ রেখো, তাকওয়া ছাড়া আল্লাহ পাকের নিকট কোন আমলই 
গ্রহণযোগ্য হয় না। 

৩ বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পাওয়ার পর বাক্যালাপের স্পৃহা হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক । 

৪ আত্মমর্যাদাবোধ দারিদ্রের অলঙ্কার। কৃতজ্ঞতা ধনবানের জন্য সর্বাপেক্ষা 
মর্যাদার গুণ । 

৪ তিনটি অভ্যাসকে বিনয়ের প্রাথমিক সোপান বলে মনে করা যেতে পারে। 

৪ কারো সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমেই সালাম দেওয়া। 
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৪ কোন মজলিসে উচ্চ আসন তালাশ না করে যেখানে স্থান পাওয়া যায় 
সেখানেই বিনাছিধায় বসে পড়া । 

© ব্যক্তি মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হলে, গোষ্ঠীর অধিকাংশ লোকের মধ্যে 
ন্যায়নীতি ও খোদাভীতি সৃষ্টি হলে সে জন গোষ্ঠীও সম্মানিত হয়ে যায়। 

৩ যে ব্যক্তি কোরআন বুঝতে পেরেছে তার হাতে সকল জ্ঞানের চাবী এসে 
গেছে। 

৪ দান করে খুটা দেওয়া সর্বাপেক্ষা বড় ইতর সুলভ আচরণ । 

৪ আলেম ব্যক্তি জাহেলের স্বরূপ বুঝতে পারে, কারণ সে তো এক সময় 
জাহেল ছিল পরে আলেম হয়েছে। কিন্ত জাহেল আলেমের ওজন বুঝেনা । 
কারণ সেতো আর কখনো আলেম ছিলনা । 

৩ অশ্লীল কথা যে বলে আর সেটা মানুষের সামনে যে প্রচার করে উভয়েই 
সমান অপরাধী । 

© তিন কারণে মানুষের চরিত্র পরিবর্তন হয়- (১) রাজার সঙ্গ লাভ (২) ক্ষমতা 
লাভ (৩) দারিদ্রের পর প্রচুর ধন লাভ, এই তিন অবস্থার কোন এক বা 
একাধিক অবস্থাসম্পন্ন হয়েও যদি কোন ব্যক্তির চরিত্রে পরিবর্তন না হয় 
তবে জানবে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান। 

৪ স্বাস্থ্যের চেয়ে বড় সম্পদ এবং অল্পে তুষ্টির চেয়ে বড় সুখ আর কিছু নেই। 

৪ কৃপণতা সকল বদ অভ্যাসের সম্মিলিত রূপ। এটা এমনি এক লাগাম যা 
দ্বারা যে কোন অন্যায়ের দিকে টেনে নেয়া চলে। 

৪ ধন-সম্পদ হচ্ছে কলহের কারণ, দুর্যোগের মাধ্যম কষ্টের উপলক্ষ এবং 
বিপদ আপদের বাহন। 

৩ মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকবে। মৃত্যুর দূত তোমার ঘরের কাছে দাড়িয়ে 
আছে। তার ডাক দিবার পর আর প্রস্তুত হবার অবসর পাবেনা । 

৪ ধনী লোকের সাধারণতঃ দুশমন বেশী, কিন্তু জ্ঞানী লোকের দোস্ত বেশী । 

৪ যার বন্ধু নেই সেই গরীব। আবার স্বার্থের বন্ধুত্ব সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে 
যায়। 

৪ এমন লোকের বন্ধুত্বে বিশ্বাস করিওনা যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না 

© এমন লোকের সঙ্গ লাভ করোনা যে তোমার দোষ গুলো মনে রাখে ও গুণ 
গুলো ভুলে যায়। 

© যার লক্ষ্য চিরন্তন জীবন, প্রবৃত্তির লালসা তার ত্যাগ করা উচিত প্রবৃত্তিকে 
পরাভূত করে যে কাজ করা হয়, তাই সর্বোত্তম কাজ। 
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© বিদ্যার সৌন্দর্য অধিক দান করা আর দানের সৌন্দর্য হচ্ছে অধিক প্রচার না 
করা। 

© পীচটি জিনিস অতি খারাপ (ক) আলেমের খারাপ কাজ খে) শাসকের 
লালসা বৃত্তি (গ) বৃদ্ধের জেনা কারীতা (ঘ) ধনীর কৃপণতা (৩) নারীর 
নিলজ্জতা 


৪ তোমার যা ভালো লাগে, তাই জগতকে দান কর। বিনিময়ে তুমিও অনেক 
ভালো জিনিস লাভ করবে। 

৪ সর্ব বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করার অভ্যাস গড়ে তোল। মানুষের মস্তকের সাথে 
শরীরের যে সম্পর্ক ঈমানের সাথে ধৈর্যেরও সম্পর্ক সে রূপ। মাথা ব্যতীত 
দেহের যেমন কোন মূল্য নেই, ধৈর্য ছাড়া ঈমানের ও তদ্ধাপ কোন মূল্য 
নেই। 

৪ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের অন্তরে যে বিদ্দেষাগ্রির জন্ম হয়, তা 
অত্যাচারীকে ভম্ম করেই ক্ষান্ত হয় না সে আগুনের শিখায় অনেক কিছুই 
দগ্ষীভূত হয়। 

© স্বচ্ছ বিবেক এমন একটা আয়না, যার মধ্যে তুমি তোমার সকল কর্মের 
প্রতিবিষ্ব দেখতে পাবে । বিবেকের চেয়ে বড় উপদেষ্টা কেউ নেই। অন্যের 
মধ্যে যে আচরণ দেখলে তোমার অন্তরে ঘৃণা বা বিরক্তি উৎপাদন হয় 
তোমার নিজের সংশোধনের জন্য সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করাই যথেষ্ট । 

৪ যারা সময়ের সদ্যবহার করে তারাই জীবনে সফলতা লাভ করে । যারা সময় 
মতো অর্থ সঞ্চয় করে তারা ও কোন দিন অর্থ কষ্টে পড়ে না। 

৩ ক্ষমতার আসন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ক্ষেত্র। 

৪ কারো সীমাতিরিক্ত প্রশংসার নাম চাটুকারিতা এবং যতটুকু প্রাপ্য তার কম 

ংসা করার নাম হিংসা। সুতরাং যার যতটুকু প্রাপ্য ততটুকু প্রশংসাই 
করো কম বেশী করোনা। 

৪ অন্যের নিকট হাত পাতার ফলে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়। 
সে সম্পদ হচ্ছে আত্ম মর্যাদাবোধ। | 

৩ তুমি নিজের জন্য যা ভালবাস সকলের জন্যও তা ভালবাস। তোমার উপর 
কেউ অত্যাচার করে এটা যেমন তুমি চাওনা, তেমনি অন্যের উপরও 
অত্যাচার করোনা । অন্যের মধ্যে যা খারাপ বলে তুমি মনে করো নিজের 
মধ্যেও তা খারাপ বলে মনে করতে শেখ। তুমি যা জান তাই বল যা জান 
নাতা বলোনা। 
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নানা সিল নাত বরানিও। 

৪ এই দুনিয়াটা সাপের মতো, ধরতে খুব নরম, কিন্ত এর কামড় বড় 
মারাত্মক । 

© অজ্ঞ লোক পাথরের মত, এ থেকে কোন পানি নির্গত হয় না। 

৩ বিশ্বব্যাপী মহিমা মাত্র এক মুহূর্ত অধঃপতন দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 

© তিন কারণে জীবন দুঃখময় হয়, হিংসা পরায়ণতা, ঈর্ষা ও চরিত্র হীনতা । 

© তোমাদের দুটি প্রবণতার বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন । ১. সীমাহীন আকাঙখার জাল 
বিস্তার ২. প্রবৃত্তির তাড়নার পিছনে ছুটা । কেননা, আকাঙ্খার জাল যত বিস্ত 
বত হবে এবং প্রবৃত্তির পিছনে দৌড়ানোর প্রবণতা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে 
তোমরা সৎপথ থেকে ততই দূরে সরে যাবে। দুনিয়া প্রতি মুহুর্তেই 
তোমাদের পিছনে পড়ে যাচ্ছে । আখেরাত ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। দুনিয়া 
শুধু কর্মের স্থান। হিসাব দেওয়ার দায় এখানে নাই, কৃতকর্মের হিসাব 
দেওয়ার জায়গা হচ্ছে আখিরাত। যেখানে কর্মের কোন সুযোগ নাই। 
সুতরাং যা কিছু করার আজই করে ফেল। পরবর্তী জীবনে কিছুই করবার 
সুযোগ থাকবে না। 


হযরত মু'আবিয়া (রা.) এর অমর বাণী 
॥ সেই ব্যক্তি সবার চেয়ে অধিক মিছকিন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার মাঝে রয়েছে 
বিদ্যাহীন। 
॥ যে কোন শত্রুর সাথে তোমার আপোষ করা সম্ভব, কিন্তু যতক্ষণ তুমি সম্পূর্ণ 
রূপে ধ্বংস হয়ে না যাও ততক্ষণ হিংসুক তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেনা । 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর অমূল্য বাণী 

৪ নেক কাজের সৌন্দর্য হচ্ছে সুযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করে ফেলা, 
এতে নিজের কোন কৃতিত্ব যোগ না করা, সবার দৃষ্টির আড়ালে রাখার চেষ্টা 
করা। 

৪ নির্বোধ এবং ধৈর্যশীল লোকের সাথে ঝগড়া করতে যেওনা, ধৈর্যশীল ব্যক্তি 
শেষ পর্যন্ত তোমাকে পরাজিত করে ছাড়বে এবং নির্বোধ তোমাকে 
জনসমক্ষে অপমানিত করবে। 

৪ কাউকে কিছু দিতে হলে দেরী না করে দিয়ে দিও। গোপনে দিও । লোকের 
সামনে তা প্রকাশ করোনা । অন্যে জানতে পারলে গ্রহীতা জনসমক্ষে হেয় 
হবে, তার মনে কষ্ট হবে এবং এতে তোমার পুণ্যও কমে যাবে। 
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৩ কারো অনুপস্থিতিতে তুমি তার সম্পর্কে সেরূপ কথা বলবে যেরূপ মন্তব্য 
তোমার অনুপস্থিতিতে তার কাছ থেকে তুমি নিজে আশা কর। 

৪ ভাল কথা বলো লাভ হবে। মন্দ বলা থেকে বিরত থাক, নিরাপদ থাকবে। 

© যে ব্যক্তি সৎ কাজে উৎসাহ প্রদান এবং অন্যায়-অনাচার প্রতিহত করে না 
সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। 

৩ বরং সে ব্যক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, যার অন্তর প্রকৃত ন্যায় পথ বেছে নিতে 
এবং অন্যায়কে ঘৃণা করতে শিখে নাই। 

৪ যে ব্যক্তি কোন ফেকাহবিদ আলেমকে কষ্ট দেয়, সে যেন আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিল। 

৪ যে আল্লাহর রাসূল (সা.) কে কষ্ট দিল সেতো প্রকারান্তরে আল্লাহকেই কষ্ট 
দিল। 


৩ যারা অর্থশালীদেরকে শুধুমাত্র তাদের ধনাট্যতার কারণে সম্মান করে এবং 
গরীবদেরকে শুধু গরীব হওয়ার কারণে ঘৃণা করে সেসব লোক অভিশপ্ত 
মালাউন । 


হযরত সাদ ইবনুল আস (রা.) এর অমূল্য বাণী 
॥ নির্বোধ মুর্ধের সাথে কথা বলার সময় নম্রতা অবলম্বন করতে এবং কিছু 
জানবার জন্য জিজ্ঞেস করার সময় দুঃসাহস দেখাতে লজ্জাবোধ করা উচিত 
নয়। 
? সাহসী লোকেরা সকল সংকট অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং ভীরুরা নতুন 
নতুন সংকট সৃষ্টি করে চলে । 


_ হযরত সা'দ ইবনে আবিওয়াক্কাস (রা.) এর অমর বাণী 
৯ উপার্জন করার ক্ষেত্রে যা পাও তাতেই তৃপ্ত হতে চেষ্টা করো। যার তৃপ্তি নাই 
সে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রো.) এর অমূল্যবাণী 
॥ তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর যা কিছু ফরজ করেছেন সেগুলো 
পালন করলে তুমি সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী হতে পারবে, আর যা কিছু 
পারবে । আল্লাহ তা'আলা তোমার অংশে যা রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে 
তুমি সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবে। 
॥ ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 
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হযরত জাবের রো.) এর অমূল্য বাণী 

॥ হযরত জাবের রো.) বর্ণনা করেছেন: একদিন আমি হযরত নবী করীম (সা.) 
এর খেদমতে বসা ছিলাম। এমন সময় নিতান্ত সুদর্শন এক ব্যক্তির আগমন 
ঘটলো, তার পরনে ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পোশাক । সালাম বিনিময়ের পর 
সে ব্যক্তি আরজ করল ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমাদিগকে দুনিয়ার প্রকৃত স্বরূপ 
বলুন। হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করলেন, দুনিয়া হচ্ছে একজন ঘুমন্ত 
ব্যক্তির স্বপ্নের মতো । 

॥ সে ব্যক্তি আখেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বললেন, আখেরাত হচ্ছে 
চিরস্থায়ী জীবনের নাম। সেখানে এক শ্রেণীর লোক জান্নাতে যাবে এবং অন্য 
এক শ্রেণী জাহান্নামের বাসিন্দা হবে। 

৯ আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, জান্নাত এবং জাহান্নাম কি? জবাব দিলেন, জান্নাত 
হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে যেসব সৎকর্ম করা হয়, সে সবের বদলা । আর 
জাহান্নাম হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে কৃত যাবতীয় দুষ্বর্মের প্রতিফল । 

» প্রশ্রকারী জিজ্ঞেস করল, এই দুনিয়ায় কিভাবে জীবন যাপন করা উচিত? 
বললেন, একটি কাফেলার পিছনে নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত থাকে, 
ঠিক তাদের ন্যায় সদা সতর্ক থেকে জীবন যাপন করা উচিত। জিজ্ঞেস করা 
হলো, দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু? বললেন চোখের একটি 
পলক মাত্র। প্রশ্রগুলি জিজ্ঞেস করার পর আগন্তুক চলে গেলেন। অতঃপর 
হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করলেন, এই আগন্তুক ছিলেন হযরত 
জিব্রাঈল (আ.)। তোমাদিগকে দুনিয়া এবং আখেরাতের পার্থক্য বোঝাবার 
জন্য আগমন করেছিলেন । সুতরাং সে ব্যক্তির আচরণ দেখে আক্ষেপ হয় যে, 
আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখার পরও দুনিয়ার জন্যই আমল করতে থাকে । 


হযরত আবুদ্‌ দারদা (রা.) এর অমূল্য বাণী 
৪ সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলতেন ধনবানদের তুলনায় আমরা 
গীরবেরা কোন অংশেই খাটো নই। কেননা, ওরা যেমন খায় পরে, আল্লাহ্‌ 
পাক আমাদেরকেও ঠিক তেমনি খেতে এবং পরতে দেন! আমাদের খাদ্য 
ও পরিধেয় মূল্যমানের দিক দিয়ে তুচ্ছ হলেও আল্লাহ পাক আমাদেরকে 
সামান্য বস্তুতেই যে তৃত্তিবোধ দিয়েছেন, ধনীদের তা নছীব হয়না । বরং 
উত্তমটি পাওয়ার পর আরো উত্তমের আকাঙ্খা তাদেরকে ব্যাকুল করে 
থাকে । ধনীদের নিকট যা আছে তার সবটুকু তারা খেয়ে শেষ করতে পারে 
না। অবশিষ্ট যেগুলি থাকে সে গুলির তারা পাহারাদারী করে মাত্র । 
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উদ্বেগাকুল করে রাখে, তেমনি আখেরাতের জীবনে প্রতিটি নেয়ামতের 
হিসাব দেয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব তাদের উপর আপতিত হয়ে থাকে । আমরা 
দরিদ্রা যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবো । 


হযরত আমর ইবনুল আস রো.) এর অমর বাণী 
৪ কোন বন্ধু যদি তোমার কোন কথা প্রকাশ করে দেয়, তবে সেই জন্য তাকে 
দোষ না দিয়ে নিজেকে শাসন কর। কেননা নিজের গোপন কথা তুমি তার 
নিকট প্রকাশ করলে কেন? 


হযরত ফাতেমা রো.) এর অমূল্য বাণী 

+ একদা হযরত ফাতেমা রো.) এর নিকট উপদেশ লাভ করার জন্য কয়েকজন 
নারী আগমন করলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ভগ্নীগণ 
রাসূলাল্লাহ সো.) বলেছেন, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাওকে যদি সিজদাহ করার 
বিধান থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমি নারীগণকে তাদের স্বামীকে সিজদা 
করার আদেশ করতাম। কাজেই আপনারা ভেবে দেখুন যে নারীর নিকট 
স্বামী কত অধিক মর্যাদার পাত্র এবং তাদের সাথে নারীগণের কিরূপ ব্যবহার 
করা উচিত। 

একদা আমি আমার পিতা রাসূলাল্লাহ সো.) এর নিকট বসা ছিলাম। সেই 
সময় জনৈকা মুনীবের দাসী এসে তাঁর নিকট আরজ করল, আমার মুনীব 
বিদেশে যাত্রা কালে তার স্ত্রীকে বলে গিয়েছেন যে, তিনি যেন কখনও দ্বিতল 
হতে নীচ তলায় না আসেন। কিন্তু এখন ঘটনা এই যে, নীচ তলায় মুনীব 
পত্নীর বৃদ্ধা মাতা-পিতা বাস করেন। বর্তমানে পিতা-মাতা দুইজনই কঠিন 
রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের দেখাশুনা করার জন্য এই একমাত্র 
কন্যা ছাড়া আর কেহ নেই। কিন্তু স্বামীর আদেশ পালনের জন্য তিনি নীচ 
তলায় পিতা-মাতার কাছে আসতে পারেন না। এখন যদি আপনি আদেশ 
করেন তবে তিনি নীচে এসে পিতা মাতার খেদমত করতে পারতেন । দাসীর 
কথা শুনে নবী করিম (সা.) বললেন না! আমি তাকে সে আদেশ করতে 
পারব না। স্বামীর আদেশ পালন করা তার কর্তব্য। অতঃপর এর দুই দিন 
পর দাসী আবার এসে বলল, হযরত আমার মুনীব পত্নীর পিতার অস্তীম 
সময় উপস্থিত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একবার কন্যার মুখ দেখে যেতে চান। 
আপনি অনুমতি দিলে মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হত। কিন্তু এই 
বারও রাসূলাল্লাহ (সা.) এর নিকট হতে পূর্বের জবাব শুনে দাসী চলে গেল। 


+ 
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এর কিছুক্ষণ পরেই দাসী আবার ফিরে এসে বলল, হ্যরত! আমার মুনীব 
পত্নীর পিতা ইন্তেকাল করেছেন। তার মাতার অবস্থাও আশংকাজনক যদি 
আপনি একবার অনুমতি দান করতেন তবে মৃত্যুর পূর্বে তিনি একবার 
কন্যাকে দেখে মনোবাসনা পূর্ণ করতেন। অত:পর এর কয়েক দিন পর স্ত্রী 
লোকটির স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সকল ঘটনা শুনে অনুতাপ করে 
বললেন আমি তো তোমাকে এরূপ অবস্থায়ও নীচে নামতে বারণ করিনি। 
তুমি ভুলই করেছ, স্বামীর কথার উত্তরে স্ত্রীলোকটি বললেন, আমি ঠিক 
কাজই করেছি। আমার এই পৃণ্যের ফলে আমার মাতা পিতা বেহেশতবাসী 
হয়েছেন। আমি পর পর তিন রাত্রে স্বপ্নে দেখেছি আমার পিতা-মাতা 
বেহেশতের ভিতর বিশাল অস্টালিকার অভ্যন্তরে মহামূল্যবান পালংকের উপর 
উপবেশন করে আছেন এবং বহু দাস-দাসী তাদের সেবায় নিয়োজিত 
হয়েছে। হযরত ফাতেমা (রা.) এর মুখে এমন ঘটনা শ্রবণ করে রমণীগণ 
বিস্মিত এবং আনন্দিত হয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন। 


একদা ফাতেমা (রা.) তার নিকটে আগমনকারী নারীগণকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন, ভগ্্রীগণ আপনারা নিয়মিত পীচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবেন। 
কখনও নামাজে অবহেলা প্রদর্শন করবেন না। স্মরণ রাখবেন, নামাজই হল 
আল্লাহ পাকের প্রতি বান্দার আনুগত্যের প্রধান নিদর্শন। কোন সঙ্গত কারণ 
ব্যতীত রমজান মাসের রোজা কাজা করবেন না। রোজা রূহের শক্তি বৃদ্ধি 
করে এবং আল্লাহর দীদারকে নিকটবর্তী করে। প্রত্যহ ভোরে ফজরের 
পাক তেলাওয়াত করলে দিল সতেজ হয় এবং দিলের ভিতর আল্লাহ পাকের 
মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। আপনারা কখনও লজ্জাহীন ভাবে বেপর্দায় চলাফেরা 
করবেন না। কেননা পর্দা রক্ষা করা নারীদের প্রধান ধর্ম। আপনারা সর্বদা 
আল্লাহ এবং তার রসূলের প্রতি ঈমান ও ভক্তি রাখবেন। কোন অবস্থাতেই 
আল্লাহর আদেশ নিষেধ এবং রসূলুল্লাহ (সা.) এর পথ পরিত্যাগ করবেন 
না। স্মরণ রাখবেন প্রিয় নবী (সা.) এর প্রদর্শিত পথই পরকালে মুক্তির 
একমাত্র পথ | 


প্রিয় ভগ্নীগণ! মৃত্যু, কবর, হাশর, নশর, পুলছিরাত ও দোযখের ভয়াবহতার 
প্রতি সর্বদা অন্তরে ভয় রাখবেন এবং আল্লাহ পাকের রহমতের আশা 
করবেন। মৃত্যু সকলের জন্যই অবধারিত সত্য, মৃত্যুর পূর্বে নেকী সঞ্চয় 
করতে না পারলে কবরের আজাব হতে মুক্তি পাওয়া যাবেনা । রোজ হাশর 
বড়ই বিপদের দিন, এই দিন হিসাব -নিকাশের জন্য আল্লাহ্‌ রাব্বুল 
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ধারাল চুলের চেয়েও চিকন ত্রিশ হাজার বৎসরের পথ পুলছিরাত অতিক্রম 
করতে হবে। যারা পূণ্য এবং নেকী অর্জন করবে তারা অনায়াসে পুলছিরাত 
পার হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবেন। কিন্তু গুণাহগার বান্দাগণ দোজখে 
পতিত হবে। প্রতিটি মানুষের জন্য বেহেশত একটি শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত। 
বেহেশত লাভের আশা পোষন করবেন। কেননা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত 
বেহেশত যাদের নসীব হবে না তাদের মত হতভাগা আর কেউই হবে না। 
আপনারা প্রতি মুহুর্তে গোনাহ ও অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রিয় মা'বুদের 
দরবারে তওবা করবেন। একমাত্র তওবা দ্বারাই গোনাহ মাফ হয় এবং 
অন্তরে নেক কাজের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। 


+ প্রিয় ভগ্নীগণ! আপনারা স্মরণ রাখবেন। নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তার সতীত্ব 
ও ইজ্জত। আপনাদের এই অমূল্য সম্পদ সতীত্ব ও ইজ্জত রক্ষা করবার 
জন্য সদাসর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। 

+ হযরত ফাতেমা (রা.) নারীগণকে পর্দা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে 
নছিহত করেছেন। প্রিয় ভগ্নীগণ! পর্দা রক্ষা করা রমণীদের প্রধান ধর্ম। 
কখনও বেপর্দায় চলাফেরা করবেন না । পর্দার খেলাপ হয় এমন কোন কাজ 
কখনও করবেন না। নিতান্ত প্রয়োজন হলে বোরকা পরে বের হবেন। 
শরীয়তের বিধানে যাদের সাথে দেখা দেয়া নিষিদ্ধ তাদের সাথে কখনও 
দেখা দিবেন না। পর্দার অনুশাসন অমান্য করা নারী জীবনের চরমতর 
অবনতি ছাড়া আর কিছুই নহে। আপনারা সদা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
থাকবেন। 


+ প্রিয় ভগ্মিগণ! স্ত্রীদের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হচ্ছে স্বামী । স্বামী ছাড়া নারী জীবনের 
কোন মূল্য নেই। রূপ যৌবন, অর্থ সম্পদ কোন কিছুই স্বামীর চেয়ে মূল্যবান 
নহে। কখনও স্বামীর অবাধ্য হবেন না। আপনারা সদা সর্বদা স্বামীর খেদমত 
করবেন এবং তার বাধ্যগত থাকবেন । স্বামীর প্রতি একান্ত অনুগত ও ভক্তি 
শ্রদ্ধা করা নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ অলংকার । সদা সর্বদা স্বামীর আদেশ নির্দেশ 
মেনে চলবেন। স্বামীর সঙ্গে সর্বদা হাসি মুখে কথা বলবেন এবং কথাবার্তায় 
মন জয় করবার চেষ্টা করবেন। স্মরণ রাখবেন, কথায় বিষ, কথায় মিষ্টি। 
একমাত্র মধুমাখা মিষ্টি কথা দ্বারাই স্বামীর মন জয় করা সম্ভব। স্বামী ছাড়া 
অন্য বেগানা পুরুষের সঙ্গে কখনও হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব বা বৃথা বাক্যলাপ 
করবেন না। কখনও কটু বা কর্কশ কথা দ্বারা স্বামীর মনে আঘাত দিবেন না। 
স্বামীর দুঃখ বেদনাকে নিজের দুঃখ বেদনা বলে মনে করবেন। 
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মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলবেন । স্বামীর ক্রোধের সময় আপনারা 
সংযম ও ধৈর্য ধারণ করবেন। স্বামী যদি অকারণ ভাবেও তিরস্কার করে 
তবুও তার সাথে তর্ক না করে বরং মধুমাখা মিষ্ট বাক্য দ্বারা স্বামীর রাগ 
নিরসনের চেষ্টা করবেন। স্মরণ রাখবেন মহাবীর যোদ্ধাগণ শক্তি ও অস্ত্রের 
জোরে একটি দেশ জয় করতে সক্ষম হলেও একটি মন জয় করা তার পক্ষে 
কিছুতেই সম্ভব হয়না। হৃদয় দিয়েই হৃদয়কে জয় করতে হয় এবং মনের 
সাহায্যেই মনকে আকৃষ্ট করতে হয়। রোযা, এবাদত, বন্দেগী এবং দিনরাত্রি 
আল্লাহ পাকের আরাধনায় মগ্ন থাকে তবুও সেই স্ত্রীলোকের পক্ষে বেহেশত 
নসীব হবেনা যার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট । 


প্রিয় ভগ্নীগণ! স্বামী যদি দরিদ্র কিংবা নিঃসম্বল হয়, তবুও তাকে তুচ্ছ এবং 
হেয় জ্ঞান করা উচিত নহে। স্বামীর নিকট নিজের পূর্ণরূপ যৌবন ও অর্থ 
সম্পদের গর্ব বা অহংকার করবেন না। কখনও স্বামীর নিন্দা বা কুৎসা রটনা 
করবেন না। স্বামীর দেয়া কোনও জিনিস যদি অপছন্দও হয়, তবুও কখনো 
অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করবেন না। স্বামীর সংসার বড় হোক বা ছোট হোক 
স্বামীর সংসারে প্রত্যেকটি জিনিসকে নিজের জিনিষ মনে করে রক্ষণা-বেক্ষণ 
করবেন। সংসারে শ্বশুর শাশুড়ি ও গুরুজনের সদাসর্বদা শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করবেন এবং সর্বদা তাদের খেদমত করে তাদের মন জয় করতে চেষ্টা 
করবেন। স্ত্রী লোকের হাতেই সংসারের দায়িত্ব অর্পিত হয় কাজেই স্ত্রীর 
উচিত স্বামীর সাংসারিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে সর্বদা সাংসারিক কাজকর্ম 
এবং সংসার পরিচালনা করতে হবে। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে । 
সংসারের সুখ ও শান্তি সর্বতোভাবে স্ত্রীর উপরই নির্ভরশীল। 


হযরত ইমাম হাসান রো.) এর অমূল্য বাণী 
% দশটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকৃত ইসলামী চরিত্রের বাস্তব বহিংপ্রকাশ বলা যেতে 
পারে। সত্য বলা, যুদ্ধাবস্থায় দৃঢ় চিত্ততা, অভাবীকে দান করা, সচ্চরিত্রতা 
বজায় রাখা, অন্যের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া, আপনজনদের প্রতি 
সংবেদনশীল হওয়া, প্রতিবেশীর সাথে সপ্তাৰ বজায় রাখা, অন্যের অধিকার 
সম্পর্কে সচেতনতা, উদার আতিথেয়তা এবং লঙ্জাশীলতা । 
সৰ এক ব্যক্তি হযরত হাসানের নিকট এসে বললেন, আমি বড় বেশী ভয় পাই। 
হযরত হাসান (রো.) জবাব দিলেন, কারণ হচ্ছে তুমি তোমার ধন-সম্পদ 
পিছনে রেখে যাচ্ছ। যদি তা না করে মৃত্যুর আগেই পরপারে পাঠিয়ে দিতে, 


+ 
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তবে আর এত ভয় থাকতো না! ভয়ের পরিবর্তে বরং এই ভেবে আনন্দবোধ 
করতে যে, যেখানে তোমাকে যেতে হবে সেখানে তোমার প্রয়োজনীয় সঞ্চয় 
রয়েছে। 

% যে ব্যক্তি নিজের জীবন যাত্রার সাথে অন্যকেও শরীক করে তার জীবনই 
সবচেয়ে সার্থক বলতে হবে। 

} নিজের প্রয়োজনের জন্য নীচলোকের স্মরণাপন্ন হওয়ার চেয়ে প্রয়োজন পূর্ণ 
না হওয়া অনেক ভাল। 

স্ম আহমকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ আল্লাহ তাআলার নিকট সম্পর্ক চলে 
আশা । 


হযরত হোসাইন (রা.) এর অমূল্য বাণী 

© সম্পদ যখন বাড়তে থাকে তখন সাথে সাথে দুশ্চিন্তা, ব্যস্ততা এবং 
উত্বকণ্ঠাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । 

৩ সত্যবাদিতা সম্মানের চাবিকাঠি । মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের অর্থ নিজের কাছে 
নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেয়া, অন্যের গোপন কথা আমানত বিশেষ, 
প্রতিবেশী আত্মীয়তুল্য, সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, কাজ 
করাই অভিজ্ঞতা অর্জনের সোপান, সৎ চরিত্রতা সর্বোত্তম এবাদত, মৌনতা 
ব্যক্তিত্বের লক্ষণ, কার্পণ্যই প্রকৃত দারিদ্রতা, দানশীলতাই আসল দৌলত, 
ন্ম্রতা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ | 

© ব্যক্তিত্ব গঠন এবং মর্যাদা প্রাপ্তির সর্বোত্রম পন্থা হলো উদারতা । 

৪ সর্বাপেক্ষা জঘন্য শাসক সে ব্যক্তি যে সবল প্রতিপক্ষের প্রতি তোয়াজ করে 
দুর্বল প্রজা সাধারণের উপর জুলুম চালায়। 

© মন যখন যা চায় তা-ই খাওয়া অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়৷ 

৪ ধৈর্য ও স্থিরচিত্ততা মানব চরিত্রকে সুঘমামন্তিত করে তোলে। 


হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) এর অমূল্য বাণী 
€ সর্বাবস্থায় স্মরণ রেখো যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার সদা জাগ্রত দৃষ্টির 


সম্মুখে রয়েছ। এই ধারণার দ্বারা দুনিয়ার অসংখ্য মুছিবত হতে মুক্তি 
পাবে। 

© অন্তর ভাল করার চেষ্টা কর, বাহ্যিক জীবন এমনিতেই সুসজ্জিত হয়ে যাবে। 
আখেরাতের জন্য আমল কর, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সকল আকাঙাও পূর্ণ 
হবে। 
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৪ পূর্ববর্তী নেককারগণের উপদেশ অনুসরণ কর, তারা নিঃসন্দেহে তোমাদের 
চেয়ে চরিত্রে ও জ্ঞানে উন্নত ছিলেন। 

৪ কোন মুসলমানের নিকট হতে কোন কথা শুনলে পরে সেই কথার ভাল- 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো। অগত্যা নিরুপায় হয়ে কেবল মন্দ অর্থ করা 
যেতে পারে। 

৪ একটি জাতির পক্ষে ধ্বংস হওয়ার জন্য কয়েক ফোটা অন্যায় রক্তপাতই 
যথেষ্ট । 

৩ যদি কেহ ক্রোধ, লোভ ও লড়াই ঝগড়া হতে বেঁচে থাকতে পারে তবে তার 
পক্ষেই শান্তিপূর্ণ সফল জীবন যাপন করা সম্ভব। 

৪ অল্পে তুষ্টি এবং অন্যকে কষ্ট না দেয়া অত্যন্ত বড় সাধনা । 

© ছোটদের সঙ্গে সন্তানের ন্যায়, বড়দের সঙ্গে পিতার ন্যায় এবং সমবয়ক্কদের 
সঙ্গে ভাই এর ন্যায় ব্যবহার করার নামই ন্যায় বিচার । 

© দিনের বেলায় শয়ন করলে সময় নষ্ট হয়, হায়াত কমে । আল্লাহ তা'আলা 
দিনকে কাজের জন্য এবং রাত্রিকে আরামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। 

৪ তুমি যখন কোন দুর্বলের উপর হাত উঠাও তখন এই কথা ভুলনা যে, এ 
অধিকারী । 

৪ আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর ক্ষেত্রে যদি আমরাও তার শত্রুদের মতই হয়ে 
যাই, তবে প্রতিপক্ষের বিপুল প্রস্তুতির মোকাবেলায় যে মোটেও দাড়াতে 
পারবো না, এটা সহজেই বোধগম্য হওয়া উচিত। 


হযরত জাফর সাদেকের (র.) অমর বাণী 

© আল্লাহ পাক যা হারাম করেছেন, সেসব থেকে নিজেকে দূরে রাখ, আবেদ 
হতে পারবে । আল্লাহ পাক যা ভাগ্যে লিখেছেন, তার উপর সন্তুষ্ট থাক। 

© যে ব্যক্তি ভাল-মন্দ সব ধরনের লোকের সাথেই সম্পর্ক রাখে সে কখনো 
নির্দোষ এবং যে মন্দ রাস্তায় হাটে সে অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকতে 
পারেনা । আর যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না, সে 
অনুতপ্ত হয়। 

© মিথ্যাবাদীর চক্ষুলজ্জা এবং হিংসুকের মানসিক শান্তি থাকেনা । চরিত্রহীনের 
নেতৃত্ব এবং রাজপুরুষদের বন্ধুত্ব মোটেও স্থায়ী হয় না। 

৪ আল্লাহর প্রেম যত গভীর হয় মানুষের সংস্পর্শ তার জন্য আনুপাতিক হারে 
ততই বিরক্তিকর হতে থাকে। 


www.smfoundationbd.com 


© তোষামোদি ধরনের লোককে কাছে আসতে দিওনা । কারণ, তোমার 
অজান্তেই সে তোমার মনের মধ্যে অহঙ্কারের বীজ বপন করে দেবে। 

৩ তওবা ব্যতীত এবাদত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। কেননা আল্লাহ পাক তওবাকে 
এবাদতের আগে উল্লেখ করেছেন। 

© গোনাহ সামান্য হলেও তা অনেক এবাদতের তুলনায় বড় দুশ্চিন্তার কারণ । 

© পাপ একটি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায়। যদি শক্ত হাতে দমন না কর তবে 
দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে 

© নিজের দুঃখ অন্যকে জানতে না দেওয়ার নামইতো সবর। 

৩ ছুফীবাদ কোরআন সুন্নাহর বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। কেউ তা মনে করলে 
সে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 

© আপদ বিপদের দ্বারা পরীক্ষা করাও আল্লাহর তরফ থেকে একটি সম্মান 
বিশেষ। এ কারণে নেক বান্দাদেরকেই আপদ বিপদ দ্বারা বেশী পরীক্ষা 
করা হয়ে থাকে। 

© পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা যেমন শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, তেমনি অল্লে তুষ্টি 
আত্মাকে শক্তি যোগায়। 

৩ অনুস্মরণীয়দের প্রতি সীমাতিরিক্ত ভক্তি পোষণ দ্বারা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা 
এবং বড়দের সমালোচনায় লেগে থাকার দ্বারা বঞ্চিত হওয়ার পথ তৈরী 
হয়। 

৪ বিপদের সময় আরাম তালাশ করা অধিকতর বিড়ম্বনার কারণ হয়। 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (র.) এর অমূল্য বাণী 

© নিয়তের গুণে অনেক ছোট আমলও বড় হয়ে যায় এবং নিয়তের কারণেই 
অনেক বড় কাজও ছোট হয়ে যায়। 

৩ অন্যের নিকট হাত পাতার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পাওয়ার মত কিছু সম্পদ 
সঞ্চয় করে রাখলে তাতে দরবেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 

৪ এলেমের শুরু নিয়ত থেকে, মনোযোগ পথ শ্রগিয়ে নেয়, বোধশক্তি তা 
আত্মস্থ করতে সহায়তা করে, স্মরণ রাখতে পারলে এটা সম্পদে পরিণত 
হয়। আমলের মাধ্যমে এলেমের ফল ভোগ করা যায়। প্রচারের চেষ্টা দ্বারা 
অমর হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। 

5 যে অতি সত্র দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের পথে রওয়ানা হয়ে যাবে তার 
পক্ষে মূল্যবান ধন সম্পদ এখানে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। যতদূর সম্ভব 
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হবে। 

৩ মানুষ যে পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণে থাকে, ততক্ষণই সে আলিম থাকে কিন্তু 
যখন সে মনে করে বসে যে, সে শিখে ফেলেছে তখনই জাহিলে পরিণত 
হয়। 

© সকলেরই একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, পার্থিব ভোগ বিলাসের জন্য যে 
সম্পদ ব্যয়ীত হবে, সেগুলি আক্ষেপ অনুতাপের কারণ হয়ে থাকবে । 
অপরপক্ষে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে মাল সম্পদ ব্যয়ীত হবে, সে 
সব আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্য অক্ষয় সঞ্চয় হয়ে থাকবে । সুতরাং 
সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান সেই সব লোক যারা মোটামুটি জীবন ধারণের উপযোগী 
রুজী রোজগারে সন্তুষ্ট থাকে এবং নিজের মূল্যবান জীবন দুনিয়ার তুচ্ছ 
সম্পদ আহরণে মত্ত হয়ে বিনষ্ট না করে। 

৪ বিবেক হল ইলম শিক্ষা করা ও তদনুসারে কাজ করা। ইলম এজন্য অর্জন 
করা উচিত যেন ইহা দ্বারা কি কাজ করতে হবে জানা যায়। আর বিবেক 
এজন্য যে, যা যা করা উচিত জানার পর তদানুসারে কাজ করা। 

© হাজার পয়সা দানের চেয়ে এক পয়সা খন পরিশোধ বেশী মূল্যবান । 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মানাজেল রে.) এর অমর বাণী 

৩ যে ব্যক্তি কোন ফরয আমল ত্যাগ করবে আল্লাহ তাকে সুন্নত ত্যাগের শাস্তি 
দিবেন। আর যাকে সুন্নত ত্যাগের শাস্তি দেওয়া হবে সে শীঘ্রই কোন 
বিদআতী কাজে জড়িয়ে পড়বে । 


হযরত হাসান বসরী (র.) এর উপদেশাবলী 

৪ কেউ যদি প্রকাশ্যে নিজের আমল আখলাক সম্পর্কে নিন্দাবাদ করতে থাকে, 
তবে বুঝতে হবে, এটাও এক ধরনের আত্মপ্রচারনা । 

৩ দুনিয়া তোমাদের জন্য একটি বাহনের মত। যদি ওর পিঠে সওয়ার হতে 
পার তবে সে তোমাকে ঠিকই বহন করবে । আর যদি তুমি ওকে তোমার 
উপর সওয়ার হওয়ার সুযোগ দাও তবে সে তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। 

৩ সে ব্যক্তিকেই প্রকৃত আলেম বলা যাবে যে সংসার জীবনে হয় চরম ত্যাগী, 
নিজের দোষ ক্রটি সম্পর্কে সজাগ এবং মাওলার এবাদতে ক্লান্তিহীন। 

© কারো সাথে যদি তোমার শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে লক্ষ্য করে দেখ 
লোকটি যদি আল্লাহ তাআলার অনুগত হয় তবে তার বিরুদ্ধে শত্রুতা 
চরিতার্থ করার চেষ্টা পরিত্যাগ কর। আর যদি লোকটি নাফরমান পাপী হয়, 
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তবে তার পাপই তাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট । তোমাকে এজন্য অনর্থক 
হয়রান হওয়ার প্রয়োজন হবেনা। 

© এমন কাউকে আমি দেখিনি যে, দুনিয়ার জন্য সাধনা করেছে কিন্তু সাথে 
সাথে আখেরাতও হাছেল হয়েছে। কিন্তু এমন বহুলোকই আমি দেখেছি যে, 
আখেরাত লাভ করার সাধনায় নিমজ্জিত হয়েছে কিন্তু আখেরাতের সাফল্য 
লাভ করার সাথে সাথে দুনিয়াও লাভ হয়েছে। 

© যে ব্যক্তি অপরের দোষের কথা তোমার নিকট প্রকাশ করে সে নিশ্চয়ই 
তোমার দোষের কথাও অপরের নিকট প্রকাশ করে থাকে। 

© যে ব্যক্তি আদব কায়দা জানেনা, সে কিছুই জানেনা । যার সংযম নেই তার 
দ্বীনদারীও নেই । যার পরহেজগারী নেই তার জন্য আল্লাহর নৈকট্যও নেই । 

৩ মিথ্যাবাদী সর্বপ্রথম নিজেরই সর্বনাশ করে থাকে। 

© দুনিয়া এমন একটি ঘরের ন্যায় সেখানে প্রবেশ করার সময় সীমাহীন কষ্টের 
সম্মুখীন হতে হয়। এখানে হালাল যা আছে সেগুলির জন্যও হিসাব দিতে 
হবে। হারামের ব্যবহার করলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা এখানে 
সম্পদের মালিক হয়, তাদেরকে ফেতনায় পতিত হতে হয়! যারা সম্পদ 
অর্জন করতে পারেনা তাদেরকে দুঃখ যাতনার মোকাবেলা করতে হয়। 

৩ আলেমের জন্য লোভ অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার । তিনি কসম করে বলতেন 
যারা টাকা পয়সাকে ভালবাসে আল্লাহ তাদের অপমানিত করেন। 

৩ ইলম্‌ মর্যাদাবান ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করে। 

৩ দ্বীনের মৌলিক বিষয় “তাকওয়া ও পরহেজগারী’ ৷ 

৪ লোভ “তাকওয়া ও পরহেজগারী'র জন্য প্রতিবন্ধক। অন্তরে লোভ থাকলে 
তাকওয়া ও পরহেযগারী দূরে থাকে । যদিও পরহেযগারী আসে লোভ তাকে 
বিতাড়িত করে দেয়। 

© মানুষের জন্য সব থেকে বেশী ক্ষতিকারক হচ্ছে দিল (অন্তর) মরে যাওয়া। 

৪ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন 
তখন তাকে পরিবার পরিজনের মধ্যে ব্যস্ত রাখেন। (এখানে স্বরণ রাখার 
বিষয় হল যে, পরিবার পরিজনের অধিকার সমূহ আদায় করা এক জিনিস 
এবং এতে ব্যতিব্যস্ত হওয়া অন্য জিনিস) 

৩ বিনয়ের শর্ত হল এই যে, যখন মানুষ ঘর থেকে বের হয় তখন যাকেই 
দেখে নিজ থেকে ভাল মনে করা । 
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৪ যখন কোন মানুষের থেকে কোন গোনাহ হয়ে যায় অত:পর সে খাঁটি তাওবা 
করে নেয়। তাহলে এই তাওবা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিকট নৈকট্যতা 
বৃদ্ধিপায়। 

৪ এক ব্যক্তি তার অন্তর শক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি 
বললেন যিকিরের মজলিসে অংশ গ্রহণ করবে । 

© লোভ আলিমকে দোষী বানিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি টাকা পয়সাকে প্রিয় মনে 
করে তাকে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছিত করে দেন। 

© দুনিয়া তোমার জন্য আরোহণ স্বরূপ। যদি তুমি তার উপর আরোহণ কর 
তবে সে তোমাকে স্টেশন পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। কিন্তু সে যদি তোমার 
উপর আরোহণ করে তাহলে তোমাকে ধ্বংস করে দিবে। 

৪ যদি তোমার কারো সাথে শত্রুতা হয়ে যায় আর সে ব্যক্তি আল্লাহর 
আনুগত্যশীল হয় তাহলে তার শত্রুতা থেকে বেঁচে থাকবে । কেননা তাকে 
আল্লাহপাক তোমার দায়িত্বে দিবেন না। আর যদি সে পাপী হয় তবে তার 
কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই দেখে নিবেন। সুতরাং তুমি তার শত্রুতা 
বিষয়ে চিন্তাশীল হবে না। 

৪ পরহেজগারীর তিনটি স্থর (১) রাগের সময়ও মিথ্যা কথা মুখ থেকে বের না 
হওয়া (২) এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকা যা থেকে বিরত থাকার জন্য 
আল্লাহপাক হুকুম করেছেন (৩) করণীয় কাজ সমূহ যথাসময়ে পাবন্দীর 
সাথে আদায় করা । 


© নিজে মোমবাতির মত জুলে অন্যকে উপকৃত কর এবং সৃইয়ের মত নিজে 
সাদাসিদে থেকে অন্যকে কাপড় পরিধান করাও । 

৩ মানুষ নিজের গলায় অপবিত্র আশা-আকাংখার ফুল নিয়ে বসে আছে এবং 
তারা ভাবছে এ জীবন ধ্বংসশীল নয়। কতইনা আশ্চর্য্যের কথা যে 
ধ্বংসশীল শক্তির সামনে মাথা নত করে এবং প্রকৃত হাকিম (আল্লাহ) থেকে 
উদাসীন। সেই হতভাগা যে আল্লাহর আনুগত্যতা থেকে অমনোযুগী হয়ে 
যায় এবং আত্মপুজারী হয়ে যায়। 

© তার জন্য আফসুস কর যে ধ্বংসশীল খাহিশাতের আনুগত্যে লিপ্ত এবং 
প্রতিদান দিবসের মালিক থেকে উদাসীন । 

গু হে অলস! যখন তোমার মৃত্যু আসবে তখন তোমায় কে বাচাবে সাহায্য 
করবে সুতরাং আনন্দ উল্লাস ছেড়ে দিয়ে যিনি তোমার জীবন মরণের 
মালিক তার আনুগত্যশীল হও। তার আনুগত্যতার মধ্যেই তোমার ইজ্জত 
ও মুক্তি। 
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৩ অভাবের তাড়নায় যে ব্যক্তি মাত্রাতিরিক্ত কাতর হয়ে পড়ে সে থকৃতপক্ষে 
কুফুরীর নিকটবর্তী হয়ে যায়। 


হযরত ইমাম আবু হানীফা রে.) এর অমর বাণী 

৪ ইমাম আৰু হানীফা রে.) বলেন, এক হজ্বের সফরে আমি জনৈক হাজামের 
(নাপিতের) নিকট থেকে এমন কিছু শিক্ষা লাভ করেছিলাম যা চিরকাল 
, স্মরণ রাখার মত। আমি বায়তুল্রাহ শরীফের তওয়াফ এবং সাফা মারওয়ার 
সায়ী খতম করার পর একজন পুরুষের নিকট গেলাম মাথা মুণ্ডন করার 
উদ্দেশ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম, কত মজুরী দিতে হবে? লোকটি জবাব দিলেন 
আল্লাহ পাক আপনার উপর রহম করুন এবাদতের কোন বিনিময় নির্ধারণ 
করা যায়না। বসুন আপনার যা সামর্থ হয় দিয়ে যাবেন। একথা শুনে আমি 
লজ্জিত হলাম এবং তার সামনে বসে পড়লাম । লোকটি আমাকে লক্ষ্য করে 
বললেন, কেবলার দিকে রুখ করে বসুন। আমার লজ্জার মাত্রা আরো একটু 
বেড়ে গেল। আমি মাথার বাম দিকটা তার বরাবর স্থাপন করলাম । লোকটি 
এবারও আমাকে লজ্জা দিলেন। বললেন প্রথমে ডান দিকটা আমার দিকে 
ফিরান। আমি তার নির্দেশ পালন করলাম । এবার তিনি আমার মাথা মুণ্ডন 
করতে শুরু করলেন। আমি চুপচাপ তার সামনে বসে থাকলাম । এবার 
তিনি বললেন জনাব মুখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন কেন? সশব্দে 
আল্লাহু আকবর বলতে থাকুন। আমি তার কথামত আল্লাহু আকবর বলতে 
লাগলাম। এভাবে মাথা মুণ্ডন শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন এবার কি 
করবেন। আমি বললাম, কি আর করবো ঘরে যাই। তিনি বললেন না, 
প্রথমে দু'রাকাত নামায পড়ুন তারপর ঘরে যান। তার কথামত আমি 
দু'রাকাত নামায পড়লাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম লোকটাকে তো 
একজন যোগ্য আলেম বলে মনে হয়। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এসব 
সূক্ষ্ম বিষয় আপনি কার নিকট শিখেছেন? বললেন, পবিত্র মক্কার প্রধান 
মুফতী আতা ইবনে আবী রাবাহর নিকট আমি যাতায়াত করে থাকি। তীর 
মুখে যা শুনি তা হাজীদেরকে শিখাতে চেষ্টা করি। 

৪ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ মান্য করে চলবে । 

৩ যে সব বিষয় তোমার জানা প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করতে 
কখনো অলসতা করোনা । 
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€ কোন মুসলমানের সাথে শত্রুতা পোষণ করোনা, আল্লাহপাক তোমাকে ধন 
সম্পদ বা মান মর্যাদা যতটুকু দান করেছেন ততটুকুতেই পরিতৃপ্ত থাকতে 
চেষ্টা করো। 

৪ তোমার যা আছে সেটুকুরই সর্বোত্তম ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। 


ইমাম বায়হাকী (র.) এর অমর বাণী 
আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ সুধারণা পোষণ না করে তোমাদের কেউ যেন 
মৃত্যুবরণ না করে। 
হযরত ইমাম মালিক (র.) এর অমূল্য বাণী 

৩ অনেক কিতাব পাঠ করেও ইলম অর্জন করা যায়না। ইলম এমন একটি নূর 
যা আল্লাহ্‌র তরফ হতে ভাগ্যবানদের অন্তরে দান করা হয়। 

© মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন বোঝা হচ্ছে ক্রোধ। 

© লোকজনের সাথে মাত্রাতিরিক্ত মিলামিশা করলে নিজের অজান্তেই মন্দ 
লোকের সাথেও সম্পর্ক গড়ে উঠে। একেবারে মিলামিশা ত্যাগ করলেও 
শত্ৰুতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলাটাই বুদ্ধিমানের 
কাজ। 

৪ কারো জন্যে সুপারিশ করাটা ভদ্রতার যাকাত স্বরূপ ৷ বিনয় ভদ্র মানুষের 
লক্ষণ, অহঙ্কার দুষ্ট মন্দ লোকের আচরণ । 

৩ মানুষের দৃষ্টিতে সে লোকটিই সর্বাপেক্ষা বড়, যে তার নিজের দৃষ্টিতে বড় 
নয়। 

© পরহেজগারীর পথে থেকে যদি কেউ সম্মান অর্জন করতে না পারে তবে 
বুঝতে হবে তার এ পরহেজগারী খাটি নয়, মেকি। 

© পার্থিব ধনসম্পদ রোজগার করার জন্য মাত্রাতিরিক্ত শ্রম নিয়োগও আল্লাহর 
তরফ থেকে একটি শাস্তি বিশেষ । 

৪ যার মধ্যে দুনিয়া কামাই করার আকাঙ্খা প্রবলতর হবে সে অবশ্যই 
দুনিয়াদারদের গোলাম হয়ে যাবে। 

হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) এর অমর বাণী 

অধ্যবসায় সকল মুশকিল আসান করে দেয়। পরিশ্রমই সাফল্যের সকল 
রুদ্ধদ্বার খুলে দেয়। .. 

© জ্ঞানের সাগরে যতই ডুবতে লাগলাম আমার অজ্ঞতা ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা 
সম্পর্কে অনুভূতি ততই তীব্রতর হতে থাকলো । 
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© জ্ঞানের অন্বেষন করা নফল নামাযের চেয়ে অনেক বেশী পুণ্যের কাজ। 

৪ আখেরাতে কামিয়াৰ হওয়ার জন্য যেমন এলেমের প্রয়োজন, তেমনি 
দুনিয়ার জীবনে সাফল্য লাভের জন্য এলেম অপরিহার্য । 

© আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করার সর্বোত্তম মাধ্যমই হচ্ছে এলেম। 

৪ এলেমের প্রকৃত স্বাদ সেই উপভোগ করতে পারে, যে ব্যক্তি চরম দারিদ্রের 
কাষাঘাত উপেক্ষা করেও বিদ্যা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। 

৪ পরহেজগারী এবং নিবিষ্টতা হচ্ছে এলেমের অলঙ্কার। 

© পার্থিব ভোগস্পৃহা যার মধ্যে প্রবল হয়ে পড়ে, সে ব্যক্তি দুনিয়াদারদের 
দাসে পরিণত হয়ে যায় । 

৩ দুনিয়ার কেউ মৃত ব্যক্তির উপর হিংসা করেনা, কাজেই জীবিত ব্যক্তির প্রতি 
হিংসা করা কর্তব্য নয়। কেননা জীবিতও একদিন মৃত হবে। 

© দুনিয়া ও আখেরাতে সাফল্য অর্জনের জন্য পাঁচটি বিষয় খুবই প্রয়োজনীয় । 
হালাল রোজী, পরিপূর্ণ পরহেজগারী এবং আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা । 

৪ অন্তরকে যদি প্রজ্ঞার আলোতে আলোকিত করতে চাও, তবে অপ্রয়োজনীয় 
বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকবে, অন্যায় পরিহার করে চলবে এবং এমন যে 
কোন একটা সৎ কাজ করতে থাকবে যার খবর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর 
কারো জানা না থাকে। 

৪ সকল মানুষকে সন্তুষ্ট করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং সকল কাজে 
আল্লাহর সন্তষ্টির দিকেই কেবলমাত্র লক্ষ্য রেখো । 

৪ ইতর প্রাণীকে পোষ মানানোর চেয়ে মানুষকে শিক্ষা দান অনেক বেশী 
কঠিন কাজ। 

৩ যে ব্যক্তি তোমার নিকট অন্যের দোষ বর্ণনা করতে আসে, সে অন্যের 
নিকটও তোমার দোষ অবশ্যই বর্ণনা করে থাকে। 

ও তিনটি বিষয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। কল্যাণকর কাজ করা এবং 
অন্যকে তত্প্রতি উৎসাহিত করা, মন্দ কাজ থেকে নিজে বিরত থাকা, 
অন্যকেও বিরত রাখতে সচেষ্ট হওয়া এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত 
সীমারেখার প্রতি সচেতন থাকা । 

© যে ব্যক্তি এরূপ আকাঙ্খা পোষণ করে যে, ঈমানের সাথে যেন তার মৃত্যু 
হয়, তার উচিত অন্যের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা ৷ 

© বিনয় এমন এক সম্পদ, যা দেখে কেউ হিংসা করতে পারেনা । 
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রাত 52858 

৬ টা AEE রাড) উদ বারা পা টির আনা 
মিছওয়াকের ব্যবহার (৩) নেককার লোকদের সাথে উঠা-বসা করা এবং 
(8) স্বীয় ইলম্‌ অনুযায়ী আমল করা। 

* চারটি বস্তু শরীরকে শক্ত করে (১) গোশত্‌ খাওয়া (২) সুঘ্রান নেয়া (৩) 
বেশি বেশি গোলস করা এবং (8) কাতান কাপড়ের পোষাক পরিধান করা । 

* চারটি বস্তু শরীরকে রুগ্ন এবং দুর্বল করে দেয় (১) অধিক সহবাস করা (২) 
বাসি মুখে অধিক পানি পান করা (৩) বেশি বেশি টক খাওয় এবং (৪) 
দুশ্চিন্তা করা । 

* চারটি বস্তু যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে (১) চড়ুই পাখির গোশত্‌ (২) আত্বরী 
ফরে আকবর (বড় আত্বরী ফল) (৩) বাদাম কাট বাদাম (ছানা বাদাম নয়) 
ও (৪) পেস্তা । 


ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর বাণী 
৪ তোমার ঘর থেকে তোমারই আত্মীয়-ভাই-বোন বা কোন সদস্যের জানাযার 
লাশ বের হয়ে যায় অথচ তা থেকে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করনা, তোমার 
জানাযার লাশ একদিন এভাবে বের হবে । 
৪ তোমার বাপ দাদা পূর্ব পুরুষ অনেকেই জমিনের আইল বা সীমানা ঠেলতে 
ঠেলতে সবাই চলে গেছে, কেউই একটু অংশ সাথে করে নিতে পারেনি, এ 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। 


হযরত ইমাম যাহাবী (র.) এর অমর বাণী 
৪ বিনয়ী মুর্খ অহঙ্কারী আলেমের চেয়ে মহত্ব । 
© অহঙ্কার এমন এক আবরণ যা মানুষের মহত আবৃত করে ফেলে। 
ইমাম সা'লবী €র.) এর অমর বাণী 


৪ লোভ আদমকে বেহেস্ত হতে বের করেছে এবং হিংসা ফেরেস্তাদের 
উত্তাদকে শয়তানে পরিণত করেছে। 


হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ (ইবনে মাজাহ) (র.) 
এর অমর 
৪ বাম হাতে পানাহার করোনা কারণ শয়তান বাম হাতে খানা খেয়ে থাকে। 


৩ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর চেয়ে সেরা কোন আমল হয়না, আর এটি কোন 
গোনাহকেও বিলুপ্ত না করে ছাড়ে না? 
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৪ এলেমের প্রতি যার কোন আগ্রহ নেই এমন লোকের সম্মুখে জ্ঞানের কথা 
আলোচনা তাকে কষ্ট দেওয়ারই নামান্তর মাত্র । 

© বীরের পরীক্ষা হয় যুদ্ধের ময়দানে, বন্ধুর পরীক্ষা হয় বিপদের সময় এবং 
বুদ্ধিমানের পরীক্ষা ক্রোধান্বিত অবস্থায় । 

© শুধু চিন্তা করে সময় কাটিয়ে দিলে কাজ শুরু করার সুযোগ কখনও 
আসেনা। 

৩ চরম বিপদের মুহুর্তেও যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করেনা, 
সেই প্রকৃত মহৎ। 

৪ আমীর এবং গরীব হওয়াটা একটা মানসিক ব্যাপার । 

৪ এলেমের শত্রু অহঙ্কার, বুদ্ধির শত্রু রাগ, ছবরের দুশমন লোভ এবং 
সততার শত্রু মিথ্যা কথন। 

© ইজ্জতের মোকাবেলায় দৌলত, জ্ঞানের মোকাবেলায় প্রতিপত্তি, এবাদতের 
মোকাবেলায় রাষ্ট্র ক্ষমতা, চরিত্রের মোকাবেলায় ক্লান্তি এবং দানশীলতার 
মোকাবেলায় ক্ষমতার দাপট অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার ৷ 

৩ মানুষের মন শিশুর ন্যায়, যা দেখে তাই সে আকাঙ্খা করে, পরিণত বুদ্ধির 
দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রিত না করলে বিপর্যয় অনিবার্য । 

৪ সম্পদের চেয়ে জ্ঞানের মর্যাদা অনেক বেশী কারণ জ্ঞানের দ্বারা সম্পদ 
আহরণ করা সম্ভব কিন্ত জ্ঞান টাকায় ক্রয় করা যায় না। জ্ঞানীগণের সম্মুখে 
যবানকে এবং বুযুর্গগণের সামনে অন্তরকে কাবুতে রেখও। 

৩ নারী এবং পুরুষ গাড়ীর দুইটি চাকার ন্যায় । চাকা যদি স্ব স্ব স্থানে না থাকে 
তবে বিপর্যয় অনিবার্য । 

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (র.) এর অমূল্য বাণী 

৩ তিনি বলেন, কোন কোন সময় আমার অন্তরে আল্লাহর মা'রিফাত এবং সুফী 
সাধকগণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিশেষ চমৎকার তত্ত্বের উদ্রেক হয়ে থাকে। 
দীর্ঘদিন তা অন্তরে বিরাজ করে। কিন্তু আমি এগুলোকে দু'জন নির্ভরযোগ্য 
্বাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণ করিনা। আর এ দু'জন নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষী 
হলেন কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুননাহ। 


www.smfoundationbd.com 


(0) দির ৮ মু 
উচ্চারণটাই অন্যের কানে গিয়ে প্রবেশ করে থাকে । 

© শক্ত কথায় তুলার ন্যায় নরম অন্তরও পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। 

© তোমার প্রতিবেশীরা যদি গরীব হয়, তোমার সাথে সম্পর্কিতরা যদি 
অভাবগ্রস্ত হয়, আর তোমার নিকট যদি যাকাত দেয়ার মত সম্পদ জমা 
হতে থাকে তবে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে, তুমি তাদের অভাব অনটন 
ও দারিদ্রের প্রতি সন্তুষ্ট । প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই ঈমানের সর্বাপেক্ষা বড় 
দুর্বলতা ৷ 

৩ বাক সংযম, ক্লেশহীন একটি এবাদত, ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ, 
কাঠামোবিহীন একটা নিরাপদ আশ্রয়, নিরস্ত্রের পক্ষে ও বিজয় লাভের 
উপায়, দুর্বলের সর্বোত্তম সহায়, প্রজ্ঞার ভাণ্ডার এবং জাহেলদের সর্বোত্তম 
জবাব। 

৪ অসদাচরণ থেকেই শত্রুতার সৃষ্টি হয়, আর শত্রুতা দুঃখ কষ্ট ডেকে আনে। 

© পার্থিব সম্পদ অর্জনের পিছনে জীবন নিপাতকারী ব্যক্তি এ পিপাসার্ত 
লোকটির মত যার পিপাসা নিবৃত্তি না হয়ে বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে 
থাকে। 

৩ যদি কেউ এরূপ অনাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় যা তার রুচির অনুকূল তখন 
তার পক্ষে এ থেকে পরিত্রাণ অসম্ভব হয়ে দীড়ায় | 

© পথে পড়ে থাকা কোন বস্তুতে (লোকজনকে অবগত না করে) হাত লাগানো 
লুষ্ঠনেরই নামান্তর মাত্র । 

৩ পার্থিব সম্পদ আহরণ করতে হলে দুনিয়ার নিয়মনীতি অনুসরণ করেই তা 
করতে হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোন কিছু করতে হলে নিয়ত 
পরিশুদ্ধ করা অপরিহার্য। দুনিয়া অর্জন করতে গিয়ে আল্লাহর নামকে 
ঢালরূপে ব্যবহার করা সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত অপরাধ বিশেষ। 

৩ সদকা করার সময় দাতার অন্তরে দান গ্রহীতার আগ্রহের চেয়ে দানের 
আগ্রহ প্রবলতর না হলে তার সদকা কবুল হয়না । 

ও প্রবৃত্তিকে বশীভূত রাখা ফেরেশতার স্বভাব, আর নিজে প্রবৃত্তির বশীভূত 
হয়ে যাওয়া চতুষ্পদ জন্তুর আচরণ । 

© কবরের আযাব থেকে যে ব্যক্তি মুক্ত থাকতে চায় তাকে দুনিয়ার সাথে 
ততটুকু সম্পর্কই রাখা উচিত যতটুকু সম্পর্ক সে পায়খানা প্রস্রাবের স্থানের 
সাথে রক্ষা করে থাকে। 
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© সন্তানের বিলম্বিত বিবাহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যভিচারের কারণ ঘটায় আর 
এর দায় অভিভাবকগণের উপরই বর্তীয়। 

৩. নামাযে মনোনিবেশের উপায় হচ্ছে যা পড়া হয় তার প্রতিটি শব্দের অর্থের 
প্রতি খেয়াল রাখা । 

৩ যাকাত হচ্ছে আল্লাহপাক ধন-দৌলতরূপে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার 
শোকর, আর নামায রোজা হজ্জ হচ্ছে শারীরিক সামর্থরূপ নেয়ামতের 
শোকর । 

© অভাবগ্রস্তকে কিছু দান করে আত্ম প্রশংসা অনুভব করোনা বরং সে ব্যক্তি 
যে দীন গ্রহণ করে তোমাকে পুণ্য অর্জনের সুযোগ দান করলো, সেজন্য 
তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। 

ও যে কাজটি নবীজির (সা.) এর সুন্নাতের খেলাপ হয়, সেটি এবাদতের 
ছুরতে হলেও একটি জঘণ্য পাপ বিশেষ। 

৪ যে অতিরিক্ত সতর্কতা ও পরহেজগারী অন্যের ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হয়ে 
দাড়ায় তা পরিহার করা বিধেয়। 

৪ মর্যাদা লাভ হয় জ্ঞানের মাধ্যমে, রক্ত সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। সৌন্দর্যের 
সুষমা বিকশিত হয় শিষ্টাচারের মাধ্যমে, উত্তম পোশাকে নয় । 

© বিধি মোতাবেক অনুশীলনের মাধ্যমে প্রবৃত্তি যে পর্যন্ত শরীয়তের সম্পূর্ণ 
অনুগত না হবে, সে পর্যন্ত অন্তরলোকে মারেফাতের নূর প্রস্ফুটিত হওয়ার 
আশা দুরাশা ছাড়া আর কিছু নয়। 

৪ শিশুর চরিত্র গঠন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং স্ত্রীলোকের শিক্ষাজীবন 
পিতৃগৃহেই সমাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

৩ দুনিয়া প্রত্যাশী আলেমের দ্বারা সৃষ্ট অনাচার, ইবলিসের অনাচারের তুলনায় 
অনেক বেশী ক্ষতিকারক । 

& দুনিয়ার জীবনে তুমি আখেরাতের পথে চলন্ত একজন মুসাফির মাত্র । 
তোমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস এক একটি পদক্ষেপের মত। মায়ের কোল 
থেকে তোমার এ যাত্রার শুরু এবং কবরের জগত তোমার শেষ মঞ্জিল। 

৪ এবাদতের মধ্যে কঠোরতা পরিহার করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে সচেষ্ট 
হও। 

৪ বিতর্কের পথ সাধ্যমত পরিহার করে চলবে। কারণ এর দ্বারা পারস্পরিক 
হিংসা বিদ্বেষ এবং ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। 

৪ কারো প্রতি আসসালামু আলাইকুম উচ্চারণ করা দ্বারা সম্পর্কচ্ছেদ করার 
গোনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। 
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বিতরণ করতে যেওনা। 

স্বৈরাচারী শাসক এবং ধনী শ্রেণীর শোষকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহী 

হইওনা। এর দ্বারা তোমার দ্বীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

তকদীর একটি সূক্ম ও জটিল বিষয়। এ নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া 

নিষিদ্ধ । 

তুমি অন্যের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার আশা কর, সকলের সাথে সেরূপ 

ব্যবহার করবে। 

নিজের একান্ত অধীনস্থদের নিকট থেকে তুমি যেরূপ আনুগত্য পেতে চাও, 

সৃষ্টিকর্তার প্রতি তুমি ততটুকু অনুগত হতে চেষ্টা করো । 

নিজেকে সব সময় জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত রেখো । আর সে চর্চার কেন্দ্র বিন্দু 

হতে হবে স্বীয় আত্মার পরিচিতি । 

পরিবার পরিজনের এক বছরের ভরনপোষণের আগাম ব্যবস্থা করে 

রাখাটাও রসূলের (সো.) সুন্নত । 

চাহিদা ও ক্ষুধার তুলনায় খাদ্য কম গ্রহণ করো । এদ্বারা উত্তম স্বাস্থ্য এবং 

এবাদতের শক্তি লাভ হয়। অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ দ্বারা কুপ্রবৃত্তির জাগরণ 

ঘটে এবং এবাদত বন্দেগীর প্রতি আকর্ষণ ত্রাস প্রাপ্ত হয়, ভোগ স্পৃহার 

সন্তুষ্টি ঘটে, আসলে প্রবৃত্তির এটাই মূল লক্ষ্য । 

যদি প্রয়োজনের অধিক খাদ্য গ্রহণ কর, তবে তা তোমাকে আলস্যে ডুবিয়ে 

দিবে এবং জ্ঞান চর্চায় অমনযোগী করে তুলবে। 

মেহমানদারীর জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত আয়োজন বাঞ্ছনীয় নয়, এ অভ্যাস 

গড়ে উঠলে এক সময় মেহমান অবাঞ্ছিত মনে হবে। 

ঘরে যা কিছু তৈরী আছে, তাই মেহমানের সামনে হাজির করাকে যে ব্যক্তি 

লজ্জাজনক মনে করে এবং যার সামনে হাজির করা হলো সে যদি এটাকে 

তুচ্ছ জ্ঞান করে তবে বুঝতে হবে দু'ব্যক্তিই অতিথেয়তা সম্পর্কিত ইসলামী 

আদব কায়দা সম্পর্কে অজ্ঞ। 

সঙ্গত ওজর ছাড়া জনসমক্ষে হেলান দিয়ে বসা অহঙ্কারীর আলামত ৷ 

লৌকিকতার বাড়াবাড়ি আন্তরিকভাবে অভাবের প্রতিই ইঙ্গিত করে। 

খাদ্য বস্তু পছন্দ না হলে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পার, তবে 

ক্রটি তালাশ করতে যেয়ো না। | 

পরিপূর্ণ ক্ষুধা অনুভূত না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ যেমন মকরূহ তেমনি 
য়ও। 
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৪ যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তার সাথে তুমি ভাল ব্যবহার কর, 
তাহলে সকলের উপর জয়লাভ করতে পারবে । কারো এশ্বর্ষে ঈর্ষা করো 
না- তাতেই শান্তি লাভ হবে। বন্ধু লাভ করতে হলে স্বার্থপর হবে না। 
সরলতা বা আন্তরিকতার সাথে কাজ করো তার পুরস্কার পাবে। 

© নিজেকে বড় মনে করা অন্যায়। কেননা বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহরই সম্পদ। 

৪ কোন দরিদ্র ব্যক্তি মেহমান হয়ে আসলে ঝণ গ্রহণ করে হলেও তার উত্তম 
আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে। 

৪ কোন মেহমান বিনা দাওয়াতে হাজির হলে তার জন্য অতিরিক্ত আয়োজনের 
প্রয়োজন নেই। তবে যাকে দাওয়াত করে আনা হয়, তার জন্য সাধ্যমত 
সবকিছুই করা কর্তব্য । 

৩ কাব্যচর্চা কোন খারাপ বিষয় নয়। ভাল কথা গদ্যে হোক বা পদ্যে হোক 
তার সবট্কুই ভাল এবং উপকারী । তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাব্যচর্চায় 
অতিরিক্ত লিগ্ততা ফরয কর্তব্য ভুলিয়ে না দেয়। 

৪ ঝণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করার সামর্থ থাকা সত্তেও যে ব্যক্তি তা 
পরিশোধে টাল বাহানার আশ্রয় নেয়, সে পাকা চোর। 

© অপ্রয়োজনীয় সতর্কতাও অহংকারের আলামত। 

৪ কোন আবেদ ব্যক্তিকে খানা খাওয়ানো তার এবাদতে সহযোগিতা করার 
নামান্তর ৷ 

৩ সেই খানার মজলিস ঘৃণ্য এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য যাতে শুধু ধনবানদের 
আপ্যায়ন এবং গরীব মিছকীনদের উপেক্ষা করা হয়। 

© দাওয়াত সব সময়ই একটি উত্তম সুন্নত পালনের নিয়াতে এবং গরীব 
মিছকীনদের পরিতৃপ্তি বিধানের লক্ষ্যে হওয়া কর্তব্য। নিজের বড়ত্ প্রকাশ 
এবং সুনাম অর্জনের লক্ষ্যে হলে খুবই নিন্দনীয়। 

© যালেম, ফাছেক, অহঙ্কারী এবং বিদয়াতে লিপ্ত ব্যক্তির দাওয়াত কোন 
অবস্থাতেই কবুল করবে না। 

ও দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে গরীব ধনীর পার্থক্য করোনা । দূরের পথ বলেই 
দাওয়াত রাখতে দ্বিধাবোধ করোনা । 

৪ কোন মজলিসে গিয়ে যদি দেখা যায় সেখানে শরীয়ত বিরোধী কাজ হচ্ছে 
এবং তাতে বাধা দেয়া যাচ্ছেনা তখন সেখান থেকে উঠে আসা ওয়াজিব 
হয়ে পড়ে। 
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উপস্থিত হতে চেষ্টা করবে, অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষাজনিত কষ্টের কারণ 
হবেনা। 

দাওয়াতের মজলিসে যদি অধিকাংশ লোক হাজির হয়ে যায়। দুই একজন 
মাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে অধিক সংখ্যক লোকের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করা 
উচিত, তবে অবশিষ্ট ব্যক্তিরা যদি গরীব শ্রেণীর হয়, তবে তাদের জন্য 
অপেক্ষা করা উত্তম। 

জেয়াফতের খানায় অতিরিক্ত আয়োজন অপব্যয়ের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা 
কল্যাণকর কাজে যা ব্যয়িত হয়, তার সবটাই উত্তম। 

অপবিত্র কাপড় পেশাব দ্বারা ধৌত করে পাক করার প্রচেষ্টা আর হারাম মাল 
দ্বারা সদকা করত: পূণ্য অর্জন করার আশা করা একই পর্যায়ভুক্ত। 
সদুপদেশ গ্রহণ করার জন্য অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি না হওয়া এবং নিজের 
অভিমত খণ্ডিত হতে দেখেই অন্তরে ক্রোধের সৃষ্টি হওয়ার নামই অহংকার । 
আত্ম প্রশস্তি ও অহংকার মানুষকে নিম্নস্তরে নিয়ে যায়। 


পারস্যের বিখ্যাত বাদশাহ “নওশের ওয়ানের প্রাজ্ঞ 
উজির বুযুর চেমেহের এর অমর বাণী 

অনেকেই আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন, কিন্তু বার্ধক্য 
আমাকে যে উপদেশ দিয়েছে এবং বৃদ্ধি আমাকে যে পথ দেখিয়েছে তার 
তুলনা আমি সমগ্র জীবনে আর কোথাও পাইনি । 
আমরা সবাই চাদ সুরূজের আলোতে আলোকিত হওয়ার কথাই বুঝি। কিন্তু 
অন্তরে প্রজ্ঞার যে আলো প্রজ্জলিত হয়, তার চেয়ে উজ্জল কোন আলো হতে 
পারে বলে আমার অভিজ্ঞতা বলেনা । 
আমি অনেক শক্রর মোকাবিলা করেছি। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, প্রবৃত্তির উপর 
আমি প্রভূত প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি বরং সব সময় প্রবৃত্তিই আমার উপর 
প্ৰভুত্ব করেছে। 
আমি অনেক শক্রর মোকাবিলা করেছি। কিন্তু মুর্খতা এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তির 
চেয়ে বড় কোন দুশমনের সাক্ষাৎ আমি পাইনি । 
অনেক সময় অভাব, দারিদ্র এবং প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব আমার 
অগ্রগতিতে বাধাগ্রস্ত করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের দুর্বুদ্ধিকেই আমার সব 
চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক বলে মনে হয়েছে। 
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চেয়ে অধিক বিপদ সৃষ্টিকারী আর কোন কিছু পাইনি। 

৩ জ্লত্ত অঙ্গারে পা ফেলার অভিজ্ঞতা আমার আছে। মরুভূমির উত্তপ্ত 
বালুরাশির মধ্যে চলার অভিজ্ঞতাও আমার আছে। কিন্তু ক্রোধ যখন 
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তখন সেটির উত্তাপের চেয়ে ক্ষতিকর আর কোন 
উত্তাপই আমি দেখিনি । 

৩ আমি চিন্তা করে দেখেছি আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর চেয়ে বেশী ক্ষতিকর 
বিপদ মানব জীবনের জন্য আর কিছু হতে পারে না। 

৪ আমি শান্তিপূর্ণ জীবনের অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেছি অপ্রয়োজনীয় 
সামগ্রীর সংশ্রব ত্যাগ করার মধ্যেই আমি সর্বাধিক শাস্তির সন্ধান লাভ 
করেছি। 

© বিপজ্জনক সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতাও আমার রয়েছে কিন্তু কোন যালেম 
বাদশাহর দরজায় দাড়ানোর চেয়ে অধিক বিপজ্জ্বনক স্থান আমি পাইনি । 

© আমি ভয়ংকর হিংসৃপ্রাণী, সংকুল পাহাড় জঙ্গলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও লাভ 
করেছি। কিন্তু দুশ্চরিত্র সঙ্গী সাথীর চেয়ে ভয়ংকর আর কিছুর সাথে আমার 
সাক্ষাৎ হয়নি। 

© বনের বাঘ-ভান্থুকের সাথে লড়াই করেও আমি জয়ী হয়েছি। কিন্তু দুশ্চরিত্র 
বন্ধুদের নিকট সব সময়ই আমাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। 

৩ আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে মন্দ একটা মানুষ শয়তানের চাইতে অনেক বেশী 
ভয়ঙ্কর ৷ 

© আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে পরমুখাপেক্ষিতার চেয়ে অধিক তিক্ত আর কিছু হতে 
পারেনা। 

© আমি সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করেছি। অনেক দুর্ধর্ষ সৈনিক আমার হাতে পরাস্ত 
হয়েছে। কিন্ত দুশ্চরিত্র স্ত্রী লোকের সাথে লড়াই করে আমি তার ছলচাতুরীর 
নিকট পরাস্ত হয়েছি। 

৪ আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে খণের বোঝা গুরুভার পাথরের চেয়েও অনেক বেশী 
ভারী হয়ে থাকে। 

ক্ষুধা এবং দারিদ্র এমনই এক উপসর্গ যার মোকাবিলায় ইজ্জত আবরু রক্ষার 
চেষ্টা পওুশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। 

৩ সুদখোর মহাজন অপারগ খণ গ্রহীতার জন্য মালাকুল মওতের চেয়ে কম 
যন্ত্রণায়ক নয়। 
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© অপ্রিয় সত্য, প্রস্তরাঘাতের চেয়েও কম যন্ত্রণাদায়ক নয়। 

৪ অনেক সুস্বাদু খাবার এবং আনন্দদায়ক পানীয়ের চেয়ে ধৈর্যের স্বাদ অনেক 
বেশী উপাদেয়। 

৪ ইতর লোকের অনুগ্রহ লাভের চেয়ে সম্ভবত পাহাড় মাথায় নিয়ে চলাফেরা 
করা অনেক সহজ । 

© প্রয়োজনের সময় কোন ইতর লোকের নিকট থেকে সহযোগিতা প্রাপ্তির আশা 
করা শুকনা বালুচরে মাছ ধরার চেষ্টা করার মতই অর্থহীন। 

৪ যে পর্যন্ত অর্থের মায়া ত্যাগ করতে না পারবে সে পর্যন্ত সম্মান লাভের আশা 
দুরাশামাত্র। 

৩ যতক্ষণ সম্পদের পাহারাদারীর মধ্যে নিয়োজিত থাকবে, সে পর্যন্ত তুমি ধন 
সম্পদের গোলাম ছাড়া আর কিছু নও । যখন ব্যয় করার হাত খুলবে তখন 
ধন সম্পদ তোমার সেবক ও দাসে পরিণত হয়ে যাবে। 

৪ একটা মন্দ কথা বলতে যে সময় ও সামর্থ্যটুকু ব্যয় হয়, ততটুকু সময়ও 
শ্রমে একটা ভাল কথাও বলা যেত। 

৩ দূরাকাঙ্খা মানুষকে অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। 

৪ পার্থিব আপদ বিপদের তিন চতুর্থাংশই হচ্ছে জিহ্বার দ্বারা সৃষ্ট। স্বাদগ্রহণ 
এবং বাক্যালাপ এই উভয় পন্থাতেই তা এসে থাকে। 

৩ অল্লাহারী মিতব্যয়ী ব্যক্তি আপদ বিপদ থেকে দূরে থাকে। 


ইমাম শা'রানী (র.) এর অমর বাণী 
৪ এ যুগে এমন অনেক স্বঘোষিত পীর মুরশিদের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যারা 
তরিকতের রাস্তায় এক পা অগ্রসর হতে পারেনি। এরা গৎ বাঁধা কিছু 
কথাবার্তা শিখে নিয়েছে। কথায় কথায় ফানা-বাকার কথা আওড়ায়। 
শুধুমাত্র প্রতারনার জোরেই এরা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে ফেলে। 
স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন এক শ্রেণীর লোক বিভ্রান্ত হয়ে যায়। এরা এমন কিছু 
দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলে, যে সবের সমর্থন কোরআন সুন্নাহ-র কোথাও খুঁজে 
পাওয়া যাবেনা। এরা রং বেরঙ্গের জোব্বা, আ'“মামায় সজ্জিত হয়ে 
শাসকদের দরবারে দরবারে ঘুরে বেড়ায়। লক্ষ্য থাকে নগদ ইনাম ও 
মাসোহারা অর্জন করা। শাসক কর্তৃপক্ষ যেহেতু শরীয়তের জ্ঞানের সাথে 
সম্পর্ক খুব কমই রাখেন তাই তারা এসব বহুরূপী, তোষামোদকারী বাচাল 
ও বহু উপাধিকারী পীর পরিচয়ের প্রতারকগুলি দ্বারা প্রতারিত হয়ে মোটা 
অঙ্কের মাসোহারা হাদিয়া তোহ্ফার ব্যবস্থা করে থাকেন। এসব অর্থ 
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শিকারী প্রতারকের দল সরকারের উজির দায়িত্বশীল, কর্মকর্তা এবং আমীর 
শ্রেণীর কাউকে ভক্ত বানিয়ে নেয় এবং এদের উছিলা ধরেই সরকারের 
উপর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। এভাবেই ওরা হারামে পেট ভরার 
পথ সুগম করে। কেননা সরকারী কর্মকর্তা এবং ধনবান আমীরেরা ওদের 
বাহ্যিক রূপ দেখেই প্রতারিত হন। এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে যা অর্জন 
করা হয়, তা যে হারাম এতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? 

৩ তিনি বলেন, এক সময় এক ব্যক্তি কিছু সংখ্যক চেলাসহ আমার নিকট 
এসেছিল। লোকটার দ্বীনি এলেম বা তাসাউফের সাথে কোন পরিচিতিই 
ছিলনা । সে আমার সাথে যখন গৎ বাধা কিছু মারেফতী আলোচনায় লিপ্ত 
হয়, তখন আমি বুঝে ফেলি যে, লোকটা অকাট্য মুর্খ । আমি কয়েকদিন 
তাকে পরীক্ষা করার পর যখন দু একটা প্রশ্ন করলাম । জানতে চাইলাম যে, 
অযু ও নামাযের শর্তগুলি কি কি? তখন সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, 
দ্বীনি এলেমে তার কোন দখল নেই, আমি তখন তাকে বুঝিয়ে বললাম, 
ভাই! ফরয এবাদতগুলি কোরআন ও সুন্নাহ তথা শরীয়তের মাসআলা 
অনুযায়ী আদায় করার জ্ঞান সর্বসম্মত ভাবেই ওয়াজিব। যে ব্যক্তি ফরয 
ওয়াজিব সুন্নাত মোস্তাহাব এবং হারাম ও মোবাহের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেনা 
সে জাহেল মুর্খ। আর জাহেলের অনুসরণ জাহেরী ও বাতেনী কোন 
তরিকাতেই জায়েয নেই। আমার কথা কয়টি শুনে লোকটি একেবারে 
নিরুত্তর হয়ে গেল, এরপর আর কোনদিন আমি তাকে দেখিনি । 


* ক্ষমা করে দেওয়াটাই সর্বোত্তম প্রতিশোধ | 

* বাক্যালাপের আড়ালেই মানুষের ব্যক্তিত্ব লুকায়িত থাকে । সুতরাং কথা না 
বলা পর্যন্ত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়না। 

* আল্লাহপাক মানুষকে যত নেয়ামত দান করেছেন, তার সবকটিই পৃথিবীর 
বুকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একমাত্র দ্বীনি এলেহুমর নেয়ামত এসেছে উর্ধ্ব 


জগত থেকে । ফলে এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট হন তাদের মর্যাদা সবার উপরে 
থাকে। 


সাধক তাবেয়ী আবু হাযেম রে.) এর অমূল্য উপদেশ 


৪ মানুষের বিবেক যদি জাগ্রত থাকে, তবে গোনাহ তার আশপাশেও ঘেষতে 
পারেনা। 
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৪ কেউ যদি পাপ থেকে দূবে সরে থাকার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলে তবে তার 
হৃদয় মন ও জাগ্রত হয়ে উঠে, মন্দ কোন কিছু করার বিরুদ্ধে মনের ভিতর 
থেকেই প্রতিরোধ গড়ে উঠে। 
৪ মনে রেখো দুনিয়ার সামান্য ধন সম্পদ আমাদিগকে আখেরাতের অচিন্তনীয় 
নেয়ামতরাশি থেকে বিমুখ করে রেখেছে। যে সম্পদ তোমাকে আল্লাহ 
বিমুখ করে দেয়, নিঃসন্দেহে সেগুলি আজাব ছাড়া আর কিছু নয়। 
৪ বৎসগণ! একমাত্র সেই সব পীর মাশায়েখ তোমাদের অনুসরণীয় যারা 
সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে ভয় করেন, যাদের যৌবন কেটেছে আল্লাহর 
এবাদতে এবং যাদের অন্তর বার্ধক্য পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত 
বন্দেশীর দৃঢ়তায় একটুও শিথিল হয়নি। 
© জ্ঞান সাধকদের সামনে প্রতিটি দিন উপস্থিত হয় দুই বিপরীতমুখী অনুভূতি 
নিয়ে। একদিকে থাকে কঠোর সাধনার তাগিদ, অন্যদিকে একটু বিশ্রাম বা 
চিত্তবিনোদনের খায়েশ। খায়েশের উপর যে দিন তার দৃঢ়তা বিজয়ী হয়, 
সেদিনটিই জ্ঞান সাধকের জন্য একটা সুদিন বিশেষ। যেদিন সাধনার 
সংস্পর্শের উপর খায়েশ বিজয়ী হয় সেদিনটি সাধকের জন্য একটি মন্দ 
দিবস ছাড়া আর কিছুনা । 
© খলীফা সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেক একবার মদীনায় আবু হাযেম (র.) 
এর সাথে সাক্ষাৎ করেন ও জিজ্ঞেস করেন, আবু হাযেম : বলুনতো আমরা 
মৃত্যুকে এত ভয় পাই কেন? 
করে ফেলেছি। এ কারণে দুনিয়া ছেড়ে আখেরাতের দিকে পা বাড়াতে ভয় 
পাই। 
খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, আখেরাতে আল্লাহপাক আমার জন্য কি পরিণতি 
রেখেছেন তা কি একটু জানবার কোন সুযোগ আছে? 

আবু হাযেম বললেন, আপনার আমল ও কৃতকর্ম আল্লাহর কিতাবের 
কষ্টিপাথরে যাচাই করুন মুহুর্তেই বুঝতে পারবেন পরকালে আপনার পরিণতি 
কি হবে? 

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কিতাবে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কি বলা 
হয়েছেঃ 

আবু হাযেম বললেন, নিঃসন্দেহে সৎকর্মশীলরা জান্নাতের প্রাচুর্যের মধ্যে 
এবং পাপীরা জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। 
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খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির উপায় কি? 

আবু হাযেম বললেন, আল্লাহর রহমত অন্যের উপর অনুগ্রহকারীদের জন্যই 
সুলত হয়ে থাকে। 

খলীফা জানতে চাইলেন- আমাদের সংশোধন কিরূপে হবে? 

আবু হাযেম বললেন, অহংকার পরিত্যাগ করুন এবং বিনয় অবলম্বন 
করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, মালদৌলতে তাকওয়া অবলম্বন করা যাবে 
কিভাবে? 

আবু হাযেম বললেন ধন সম্পদে তাকওয়া অবলম্বনের প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে- 
(১) নিজের অধিকার পরিপূর্ণ রূপে বুঝে নেয়া । (২) যাদের হক আছে তাদের 
হক পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেয়া (৩) জনগণের কল্যাণে যথা সম্ভব ন্যায় বিচারের 
সাথে অর্থ ব্যয় করা (৪) সর্বক্ষেত্রে সাম্যের নীতি বজায় রাখা । 

খলীফা জিজ্ঞেস করলেন, “আবু হাযেম! সর্বোত্তম মানুষ কারা? আবু হাযেম 
বললেন, আত্ম সম্মান জ্ঞান সম্পন্ন বিবেকবান ও পরহ্যেগার লোকগুলিই 
সর্বোত্তম । 

খলীফাঃ সর্বাপেক্ষা ন্যায়সঙ্গত কথা কোনটি? 

আবু হাযেম ৪ যে ব্যক্তিকে ভয় করে বা ভালবাসে তার মুখের উপর উচিত 
কথাটা বলে দেয়াই সর্বাপেক্ষা ন্যায় সঙ্গত কথা । 

খলীফা ঃ কোন্‌ দোয়া তড়িত গতিতে কবুল হয়? 

আবু হাযেম ঃ নেক লোকদের জন্য নেক লোকদের দোয়া । 

খলীফা ৪ সর্বোত্তম দান কোনটি? 

আবু হাযেম ৪ একজন গরীব কাঙ্গাল ব্যক্তির নিতান্ত কষ্টার্জিত পয়সা অন্য 
একজন গরীবের জন্য ব্যয় করা। 

খলীফা ঃ সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান কোন্‌ লোকগুলি? 

আবু হাযেম ঃ যারা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে। আল্লাহ তা'আলার 
হুকুমণ্ডলি যথাযথভাবে পালন করে এবং অন্যান্য মানুষকে ও অনুরূপ আমল 
করতে উৎসাহিত করে। 

খলীফা 3 সর্বাপেক্ষা আহাম্মক কারা? 


আবু হাযেম £ যারা বন্ধু বান্ধবের পছন্দ অপছন্দ অনুসরণ করে জীবন যাপন 
করে। প্রকৃতপক্ষে, এরা অর্বাচীন (আধুনিক মূর্খ) মানুষের পছন্দ অপছন্দের 
বিনিময়ে আখেরাত বিক্রয় করে যায়? আমার ধারনায় এরাই সর্বাপেক্ষা বড় 
আহম্মক। 
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খলীফা £$ আপনি কি আমার সাথে থাকতে পছন্দ করবেন? আপনি আমার 
দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন আমিও আপনার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাব। 

আবু হাযেম £ আমার ভয় হয়, যদি আমি আপনার উপর সামান্য একটু 
ভরসা করি, তবে আল্লাহপাক আমার মাথার উপর থেকে তার হেফাজতের 
ছত্রচ্ছায়া সরিয়ে নিবেন, ফলে আমার উপর দুনিয়ার জীবনের নানা পরীক্ষা এবং 
আখেরাতের কঠোর আযাবের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়ে যাব। সুতরাং আমাকে 
বর্তমান অবস্থাতেই থাকতে দিন। আপনার সভাসদ হওয়াটা আমার পছন্দনীয় 
নয়। 

খলীফা £ কোন প্রয়োজন থাকলে বলুন। আমি আপনার কিঞ্চিত খেদমত 
করতে চাই। 

আবু হায়েম একথা শুনে চুপ রইলেন, খলীফা দ্বিতীয়বার বলার উত্তরে 
বললেনঃ আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাবার ব্যবস্থা 
করুন। 

খলীফা £ এটাতো আমার সাধ্যায়ত বিষয় নয়। 

আবু হাযেম ঃ এ ছাড়া আপাতত আমার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে 
পড়ছেনা। 

খলীফা 8 আমার জন্য দোয়া করুন। 

আবু হাযেম $ হাত তুলে বলতে লাগলেন “মাওলা! তোমার বান্দা সুলায়মান 
যদি তোমার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে তাকে দুনিয়া ও 
আখেরাতের কল্যাণে বিভূষিত কর। আর যদি তোমার অবাধ্য বান্দা হয়ে থাকে 
তবে তাকে সংশোধন কর এবং তোমার পছন্দনীয় রাস্তায় পরিচালিত কর। 

দরবারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একটু রুক্ষস্বরে বললেন আমীরুল 
মুমিনীন কি আল্লাহর দুশমন হতে পারেন? এটা কেমন কথা বললেন হে আবু 
হাযেম? 

আবু হাযেম ৪ জবাব দিলেন- মুর্খের মত কথা বলনা। আল্লাহপাক 
আলেমদের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা যেন 
সর্বাবস্থায় হক কথা বলে এবং প্রকাশ্যে বলে। নবীগণের প্রতি আল্লাহ তাআলার 
নির্দেশ ছিল যেন প্রকাশ্যে সত্য প্রচার করেন এবং কোন কিছুই গোপন না 
করেন। আর একথাতো সবারই জানা যে, আলেমগণই হচ্ছে নবী গণের 
ওয়ারিস। 

অত:পর খলীফাকে লক্ষ্য করে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমাদের 
পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তারা সে পর্যন্ত ছহীহ রাস্তায় দৃঢ়পদ ছিলেন যে পর্যন্ত 
শাসকগণ তাদের নিকট হাজির হয়ে সদুপদেশ গ্রহণ করতেন। অতঃপর এমন 
কিছুসংখ্যক লোভী ইতর প্রকৃতি লোকের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে যারা এলেম হাছিল 
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করার পর এই পবিত্র বস্তুটিকে বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার 
হীন স্বার্থ হাছিল করার লক্ষ্যে ক্ষমতাসীনদের পায়ে কপাল ঠেকিয়েছে। এভাবেই 
শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আলেমদের মর্যাদা বিলীন হয়ে গেছে। তারা লাঞ্ছিত 
হয়েছে এবং একই সাথে আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে 
ফেলেছে। যদি আলেম সমাজ শীসকদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি ছেড়ে দিয়ে 
পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে পারতেন, তবে অবশ্যই তারা 
সর্বমহলে শ্রদ্ধেয় হতে পারতেন। 

খলীফাঃ আপনি যথার্থ বলেছেন, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দান করুন। 

আবু হাযেমঃ যাদের মনে উপদেশ কাজ করে আপনি যদি তাদের অন্তর্ভূক্ত 
হয়ে থাকেন তবে এ পর্যন্ত যা বললাম এতটুকু যথেষ্ট । অনুধাবন করতে চেষ্টা 
করুন। আর যদি এতটুকু আপনার জন্য যথেষ্ট মনে না করেন তবে 
লক্ষ্যহীনতার নিক্ষেপে আমার কি লাভ হবে? 

খলীফা $ বিনয়ের সাথে বললেন, আমাকে একটা চুড়ান্ত উপদেশ শুনিয়ে 
দিন। 

আবু হাযেম £ আল্লাহ তাআলাকে যতটুকু মর্যাদা দেয়া উচিত ততটুকু মৰ্যাদা 
দিতে চেষ্টা করবে। আল্লাহপাক যেখানে তোমাকে দেখতে পছন্দ করেন, 
সেখানে থাকতে উৎসাহী হবে। যেখানে দেখাটা পছন্দ করেন না সে পথ 
পরিহার করে চলবে। 


জ্ঞানীশ্রে্ঠ আবু আলী সিনার অমর বাণী 
সকল পৃণ্যের খনি হচ্ছে দশটি আচরণ (১) সত্যে নিষ্ঠা (২) সকলের সাথে 
সুবিচার (৩) প্রবৃত্তির প্রতি দৃঢ়তা (৪) আলেমের সাহচর্য (৫) জ্ঞানীর প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন (৬) ছোটদের প্রতি ন্নেহ-মমতা। (৭) বন্ধুদের সাথে বিশ্বস্ত 
থাকা । (৮) শত্রুর ব্যাপারে ধৈর্য্য (৯) সংসার ত্যাগী ফকীর দরবেশের সাথে 
উদার ব্যবহার (১০) জাহেলদেরকে জ্ঞান দান (যে ব্যক্তি সব সময় প্রতিশোধ 
গ্রহণ করার চিন্তায় থাকে তার আঘাত কখনো শুকায়না ।) 

৪ মাতা পিতা তোমাকে আরশের জগত থেকে মাটিতে নামিয়ে এনেছেন। আর 
উত্তাদ তোমাকে এ মাটির পৃথিবী থেকে আরশের জগতে নিয়ে যাওয়ার 
জন্য সচেষ্ট । সুতরাং কার হক কতটুকু তা অনুমান করে নাও। 

© যে ব্যক্তি সব সময় প্রতিশোধ গ্রহণ করার চিন্তায় থাকে তার আঘাত কখনো 
শুকায়না। 

© যে দেশে দয়ালু শাসক ন্যায় বিচারক, দক্ষ চিকিৎসক, সুন্দর বাজার এবং 
সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই, সে দেশে কখনো বাস করোনা । 
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আর রাবাহ রে.).এর অমুল্য বাণী 

৪ বৎসগণ। আমাদের পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তারা সব সময় বেহুদা বাক্যালাপ 
এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ কর্ম থেকে নিজেদেরকে সযত্মে সরিয়ে রাখতেন। 
তারা ছিলেন প্রিয়তম নবী. (সা.) এর সাহাবী । কোরআন তেলাওয়াত এবং 
কোরআনের মর্ম অনুধাবন হাদীস বর্ণনা এবং হাদীস মোতাবেক আমল 
করার উৎসাহ, আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা অথবা জীবিকার্জনের জন্য 
প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ছাড়া অন্য যে কোন কাজকে তারা অপ্রয়োজনীয় ও 
পাপ বলে মনে করতেন। 

© যদি কারো সামনে দিবসের একটি অংশের আমলনামা তুলে ধরা হয় তবে 
লতা 
কতগুলি অপ্রয়োজনীয় কাজ করে ফেলেছে। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে 
প্রতিটি মুহূর্তে সতর্কতা অবলম্বন করা । 

© একবার তিনি খলীফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালেকের দরবারে বলেছিলেন 
“আমিরুল মু'মিনীন! আল্লাহকে ভয় করে চলুন। স্মরণ রাখবেন, আপনি 
দুনিয়াতে আসার সময় একাকী ছিলেন। মৃত্যুর সময়ও কেউ আপনার সঙ্গী 
হবে না। সম্পূর্ণ একাকী আপনাকে সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে 
হবে। সাধকের এই মর্মস্পশী বক্তব্য শোনার পর খলীফা অঝোরে ক্রন্দন 
করতে লাগলেন। 

৪ তাবেয়ীগণের মধ্যে একজন সেরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন আতা ইবনে আবীরাবাহ। 
তার এলেমের প্রবাহ আজ পর্যন্তও একটা চলন্ত নদীর মত বয়ে চলছে। 
মহামনিষী আতার এই সাফল্যের রহস্য সম্পর্কে বর্ণনাকারীগণ বলেছেন, 
(১) আতা ইবনে আবীরাবাহ স্বীয় প্রবৃত্তির উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। 
তিনি জীবনে এক মুহুর্তের জন্য নিজেকে প্রবৃত্তির খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে 


দেননি। (২) তিনি সময়ের মূল্য দিতেন। জীবনে কখনো একটি মুহুর্ত তিনি 
বেকার নষ্ট করেন নি। 
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0) হে বি ওধু মুখে সুখে আল্লাহর শোঝোর আদার করলো তার এই 
শোকোর অতি সামান্য। পরিপূর্ণ শোকোর আদায় করতে হলে সব কটি অঙ্গ 
দ্বারাই তা করতে হবে। যেমন দৃষ্টি শক্তির শোকোর হচ্ছে ভাল কিছু 

দেখলে পরই তা স্মরণ রাখা এবং সঙ্গে সঙ্গে এর সৃষ্টি কর্তার কথা স্মরণ 
রা শোকোর হচ্ছে কোন সৎকথা বা 
সতপ্রসঙ্গ কর্ণগোচর হলে পর তা স্বীয় কর্ণমূলে পৌঁছাতে সচেষ্ট হওয়া এবং 
নিজের জীবনে তা রূপায়িত করার শিক্ষা গহণ করা । হাতের শোকোর হচ্ছে 
এর দ্বারা যা দেওয়া বা নেওয়া হয় তা যেন কল্যাণকর এবং হালাল পথে 
অর্জিত হয়। উদরের শোকোর হচ্ছে তার মধ্যে যেন শুধু মাত্র হালাল বস্তই 
গ্রহণ করা হয়। দুই পায়ের শোকোর হচ্ছে তদ্দারা কেবলমাত্র সৎপথে 
চলা । মোটকথা, প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির পথে 
নিয়োজিত করার মাধ্যমেই পরিপূর্ণ শোকোর আদায় করা সম্ভব। 


বিশিষ্ট তাবেয়ী ওরওয়া ইবনে যুবায়েরের উপদেশ 

৪ বৎসগণ! বিদ্যাশিক্ষা কর এবং এর হক আদায় করতে সচেষ্ট থাক। যদি 
তুমি শক্তিতে, সম্পদে, অন্যদের চাইতে খাটোও হয়ে থাক, তবে এলেমের 
বরকতে আল্লাহপাক তোমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিমান করে দেবেন। 

৪ সদকা খয়রাত এমন সম্মানের সাথে দিও যেমন্ভাবে ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের 
হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। 

৪ বৎসগণ! কখনও আল্লাহর রাহে সদকা দেয়ার সময় এমন বস্তু দিওনা যা 
কোন প্রিয়জনকে দিতে তুমি লজ্জাবোধ করবে। 

৩ আল্লাহ তাআলার শান- শওকত মান মর্যাদা সর্বজনবিদিত । সুতরাং তার 
উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়, তা তার মর্যাদা মোতাবেক হতে হবে। 

© বৎসগণ! কাউকে যদি কোন সৎকাজ করতে দেখ, তবে তার নিকট থেকে 
কল্যাণই আশা করো, যদিও সে ব্যক্তি অন্যদের দৃষ্টিতে মন্দ হয়। কেননা, 
একবার যাকে ভাল কাজ করতে দেখা গেছে অত:পর তার কাছ থেকে 
আরও ভাল কাজ আশা করা যায়। যে ব্যক্তিকে মন্দ কাজ করতে দেখ, তার 
থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করবে যদিও সে ব্যক্তি সাধারণের দৃষ্টিতে 
ভাল মানুষ বলে খ্যাত হয়। কেননা, এ ব্যক্তির দ্বারা আরও অধিকতর 
মন্দকাজ অনুষ্ঠিত হওয়াটা মোটেও বিচিত্র নয়। 
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অনেক নেক কাজের উছিলা হতে পারে। তেমনি একটি অন্যায় পরবর্তী 
আরও অনেক অন্যায়ের জন্ম দিতে পারে। 

৪ বৎসগণ! যার কথাবার্তা আকর্ষনীয়, চেহারা হাস্যোজ্জ্বল সে ব্যক্তিই লোক 
সমাজে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে থাকে । 

৪ গোপন গোনাহ থেকে সব সময় সতর্ক থাকবে । মনে রেখো যে সব গোনাহ 
গোপনে বা লোকচক্ষুর আড়ালে করা হয় সেগুলো সাধারণের অজ্ঞাতে 
থাকলেও আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে তা কখনও গোপন থাকে না। কেননা, 
তিনি আলেমুল গায়েব। তার সতর্ক দৃষ্টির আড়াল বলতে কিছু হতে 
পারেনা । মানুষের অন্তরে লুক্ধায়িত গোপন কথাও তার অগোচরে থাকেনা । 

© যতটুকু জান সেই অনুপাতে আল্লাহকে ভয় কর। যে বিষয়ে জাননা, তা 
আলেমের নিকট থেকে জেনে নিও, নিজের রায় অনুযায়ী কিছু করতে চেষ্টা 
করোনা । 

৪ অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনে বিভ্রান্ত হইওনা। লোকেরা তো শুধুমাত্র 
তোমার বাহ্যিক দিকটি দেখে, তারা তোমার ভিতরে কি আছে সে সম্পর্কে 
তো ওরা কিছুই জানে না, বাহ্যিক দিক দেখে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তা 
কখনও ঠিক হতে পারেনা । সর্বক্ষণ নেক আমলের প্রতি মনোযোগী থাকতে 
সচেষ্ট হও। মনে রেখো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যা করা হয়না, সে 
সব কিছুই অর্থহীন। কোন অবস্থাতেই সেগুলো তোমার কাজে লাগবে না। 


হযরত শক্ীক বলখী (র.) এর অমর বাণী 
৪ যদি অন্তরের পরিচ্ছন্নতা কাম্য হয়,তবে আকর্ষণীয় সবকিছু থেকেই দৃষ্টি 
ফিরিয়ে রাখ । 
৪ আল্লাহ তা'আলার সাথে যাদের সম্পর্ক হয়ে গেছে, তাদের পক্ষে সবচাইতে 
ক্রেশের ব্যাপার হচ্ছে সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কের বিস্তৃতি ঘটানো । 
© অসহায় শ্রেণীর প্রতি সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার দ্বারা অনেক 
বড় বড় গোনাহর কাফফারা হতে পারে । 

৪ নবী করীম (সা.) এর হাদীস শ্রবণ করবে আমলের নিয়তে, অন্যের নিকট 
তা বর্ণনা করার নিয়তে নয়। 

© দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে বন্দেগী করবে। 
নিজের হায়াতের কথা চিন্তা করে পার্থিব সম্পদ আহরণ কর, যা তোমার 
ভোগে আসবে না, সে পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন নাই। 
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৪ স্বল্প সম্পদ আত্মার ‘শান্তি, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি এবং আখেরাতে হিসাব 
সহজ হওয়ার কারণ হবে। অপরদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদ 
নানা দুশ্চিতা, উদ্বেগ, উৎকঠ্ঠা এবং আখেরাতে কঠিন হিসাবের কারণ হবে । 

৪ চিন্তা করে দেখ! তোমাকে কবরে কতকাল অবস্থান করতে হবে, সে 
অনুপাতে পাথেয় সংগ্রহ কর। জান্নাতে যেমন দীর্ঘকাল অবস্থান করার 
আকাঙ্খা কর সে পরিমাণ সৎকর্ম দ্বারা সামানা সংগ্রহ করতে চেষ্টা কর। 

© জালেম ও পাপীদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার লক্ষ্যে ওদের খাতির করা 
দুর্বল ঈমানের আলামত। 

৪ যে আলেমের একমাত্র লক্ষ্য হয় আল্লাহকে পাওয়া তাকে সবাই সম্মান 
করতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যে আলেমের লক্ষ্য হয় দুনিয়া কামাই করা, 
অন্যকে ভয় করে চলাই ওদের ভাগ্য লিপিতে পরিণত হয় । 

৩ হালাল ভোগ বিলাস থেকেও সাধ্যমত দূরে থাকা উচিত ৷ অন্যথায় দুনিয়াই 
তোমার বেহেশত এবং মৃত্যু কঠিন হয়ে যাবে। 

© যে ব্যক্তি স্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতা না পায়, তার পক্ষে ঈমান রক্ষা করা 
কঠিন সমস্যা হয়ে দীড়ায়। 

৪ এমন কোন কাজ করোনা যাতে সাধারণ মানুষ তোমার নিন্দাবাদ করতে 
প্ররোচিত হয়। 

৩ যে কেউ অর্জিত এলেম দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারে যখন তার মধ্যে 
তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি থাকে । (১) তার অন্তরে দুনিয়ার 
প্রতি আকর্ষণ থাকবেনা (২) শয়তানের সাথে কখনও বন্ধুত্ব গড়বেনা (৩) 
কারও জন্য সে কষ্টের কারণ হবেনা। 

৩ যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ কাজে 
কর্মে ব্যস্ত থাকলেও সে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদতে মশগুল বলেই বিবেচিত 
হবে। 

৩ দোয়া কবুলের আলামত হচ্ছে তৃপ্তি এবং স্বাদ অনুভূত হওয়া । 

৩ তোমার আচার-আচরণ যদি এমন কঠোর হয় যা দেখে তোমার শক্ররা ভীত 
সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে তবে বুঝতে হবে, তোমার মধ্যে কল্যাণকর কিছু নাই। যে 
অন্যের শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গের কারণ হয় না, সে ব্যক্তি অন্যের বাড়াবাড়ি 
থেকে সাধারণত মুক্ত থাকে। 
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হযরত ইব্রাহিম আদহাম (র.)'র অমর বাণী 
৪ তিনটি কর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র রহমত লাভ করা যায়, গোনাহ ত্যাগ করা, 
অত্যাধিক কৃতজ্ঞতা এবং ইবাদত। একদা কতিপয় লোক হযরত ইব্রাহিম 
ইবনে আদহাম (র.) কে জিজ্ঞেস করলো: আমরা দোয়া করি কিন্তু কবুল 
হয়না । তার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন- 
তোমাদের অন্তর মরে গেছে মুর্দা দিলের দোয়া কবুল হয় না। 
তোমরা আল্লাহকে জানতে পেরেছ কিন্ত তার বন্দেগী করনা। 
তোমরা কোরআন পড়েছো কিন্ত সে অনুযায়ী আমল করনা । 
তোমরা আল্লাহর নিয়ামত ভোগ কর অথচ তার শুকরিয়া আদায় করনা । 
শয়তানকে তোমরা শত্রু যনে কর অথচ তার বিরোধীতা করনা । 
মৃত্যু আসন্ন অথচ তজ্জন্য তোমাদের কোন প্রস্তুতি নেই। 
তোমাদের মাতা পিতাকে কবরে দাফন করছ অথচ তা থেকে কোন শিক্ষা 
গ্রহণ করনা । তোমরা নিজেদের ভুলক্রটি সমূহ ভূলে গিয়ে অপরের দোষ . 
ত্রুটি অন্বেষনে লিপ্ত এমতাবস্থায় তোমাদের দোয়া কিভাবে কবুল হবে? 


বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর অমূল্য উপদেশ 

৪ একমাত্র হযরত নবী করীম (সা.) এর অনুসরণ কর, সকল প্রকার বিদআত 
থেকে দূরে থাক। 

© আল্লাহ এবং রাসূলের নির্ধারিত সীমারেখা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা 
করোনা। 

© প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গোনাহ থেকেই নিজের চিত্তকে পবিত্র 
রাখবে। পাপ চিন্তার দ্বারা নিজের মন মানসিকতাকে কখনো কলুষিত 
করোনা । 

৩ প্রকৃত মালিককে চিনতে শিখ এবং তার আস্তানাতেই পড়ে থাক। 

© ধৈৰ্য্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন কর। সবরের বাধ ভাঙ্গতে দিওনা। 

© ফেরকাবাজীতে লিপ্ত হয়োনা, আল্লাহর রহমত থেকে কখনো নিরাশ 
হয়োনা। 

© - মনের দ্বার পাহারা দাও। লোভ লালসা এবং অন্যায় আকাঙ্খা এতে প্রবেশ 
করতে দিওনা । 

‘৩ যে'ব্যক্তির আমল আখলাক কোরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে উৎরে যায়, 
“তাকে অবশ্যই ভাল বাসবে। 


শত ০৩০৩০০৩০৩৩০ 
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(0) বিপদে পড়ে যদি কেউ হাহুতাশ করতে শুরু করে তবে বুঝবে এটি তার 
জন্য সত্য সত্যই একটা আযাব বিশেষ । আর যদি বিপদেও ধৈর্য্যের বাধ 
অটুট থাকে তবে এটা তার জন্য গোনাহর কাফফারা তাছাড়া আর কিছু 
নয়। 

৪ যদি অপরের সেবা পেতে চাও, তাহলে প্রতিদিন সকলের সেবা করে যাও । 

ও আল্লাহর নামে কসম খাওয়া থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকবে ৷ এতে হৃদয় মন 
আলোকিত এবং মানসিক দৃঢ়তা অর্জিত হবে| 

৩ হাস্য কৌতুকচ্ছলেও মিথ্যা বলোনা, এতে হৃদয় মন পরিচ্ছন্ন এবং প্রজ্ঞার 
নূরে আলোকিত থাকবে । 

৩ কোন সৃষ্ট জীবের প্রতিই অভিশাপ দিওনা। আল্লাহ তোমার মর্যাদা রক্ষা 
করবেন। 

© কাউকে বদ দোয়া করোনা। অন্যের অত্যাচার নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য 
করতে চেষ্টা করো, এর দ্বারা তোমার প্রতি সাধারণ মানুষের ভালবাসা বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হবে। 

৪ রুজির ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়োনা। কেননা একমাত্র সাবলম্বী 
ব্যক্তিই সৎকাজে উৎসাহ প্রদান এবং অন্যায় প্রতিহত করার দায়িত্ব উত্তম 
রূপে পালন করতে সমর্থ হর । এরূপ লোকের পক্ষে অন্যের চোখে মর্যাদার 
আসন লাভ ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা অর্জন করা সম্ভব হয়। 

© খোদা ভীরুতা, পূর্ণতা, উন্নত মর্যাদা এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মর্তবা 
লাভ করতে চাইলে বিনয় অবলম্বন কর। 

৪ প্রথমে শরীয়তের জ্ঞান অর্জন কর তারপর এবাদতে আত্মনিয়োগ কর। 
নিজের সমস্ত প্রয়োজন আল্লাহর নিকট সোপর্দ কর। একমাত্র তারই নিকট 
প্রার্থনা কর অন্যের উপর বিন্দুমাত্রও ভরসা করোনা । 

৪ বদি কোন ব্যক্তিকে তুমি দেখ যে, সে আকাশে উড়ছে বা পানির উপর দিয়ে 
হেটে যাচ্ছে আর তার আমল যদি হয় সুন্নতের খেলাফ তবে তাকে জুতা 
পেটা কর। কেননা নিঃসন্দেহে লোকটি শয়তান এবং ভোজবাজীর মাধ্যমে 
সে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। 

ত আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহর ভয়. সর্বদা মনে জাগ্রত 
রাখবে । শরীয়তের প্রতিটি আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। মনকে উদার 
রাখবে । সাধ্যমত সৎপথে ব্যয় করবে। কেউ কষ্ট দিলে তা সহ্য করবে। 
পীর মাশায়েগণকে সম্মান করবে । ছোট বড় সবার কল্যাণ কামনা করবে। 
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মানুষকে ভাল বাসবে। মজুতদারী থেকে বিরত থাকবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহর 
হুকুম মেনে চলবে। হৃদয় মন প্রশান্ত রাখবে। চেহারা প্রফুল্ল রাখবে। 
অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। কৃচ্চতার জীবন যাপন করবে। 
সবার সাথে সন্তাব বজায় রেখে চলবে । ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হবেনা । ত্যাগী 
মনোভাব গড়ে তুলবে। কাফের ও মুশরিকদের সাথে একাত্ম হবেনা । দ্বীন 
ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে চলবে। 

গু 0 যয আক কয 

| 

© একমাত্র আল্লাহর যিকির, শুকুর, তেলওয়াত এবং জ্ঞান চর্চা ব্যতীত 
সচরাচর মুখ খুলবেনা। 

© যে বুদ্ধি মানুষকে কল্যাণের প্রতি উৎসাহিত করে এবং অন্যায় অনাচার হতে 
দূরে সরায়ে রাখে উহাকে সুস্থ বুদ্ধি বলা যেতে পারে। 

© হযরত বড়পীর সাহেব মুরীদগণকে নিম্নোক্ত গুণগুলি অর্জন করতে 
বিশেষভাবে তাগিদ করতেন “আল্লাহর বান্দাদের সাথে সদ্যবহার, হালাল 
রোজগার, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা সততা ও সত্যবাদিতা, অন্যের ত্রুটি 
বিচ্যুতি অন্নেষণ করা থেকে বিরত থাকা, শেরেকী থেকে আত্মরক্ষা, 
নিয়মিত তাহাজ্জুত পড়া, ঠিক সময়ে নিতান্ত বিনয় নয্রতার সাথে নামায 
আদায় করার অভ্যাস গড়ে তোলা, বিশেষ গুরুত্বের সাথে রমযানের রোযা 
পালন করা, সুন্নত তরিকার অনুসরণ করা, নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত 
ও যিকির করা, রাসুলে পাকের (সা.) প্রতি আন্তরিক মহব্বত পোষন করা, 
কোন অন্যায় হয়ে গেলে তা অকপটে স্বীকার করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, 
অঙ্গীকার পালন করা ।' 

© আল্লাহ তা'আলা যাকে ওলী হওয়ার সৌভাগ্য দানকরেন তার মধ্যে নিম্নোক্ত 
বারটি গুণের সমাবেশ হয়ে থাকে । যথাঃ অন্যের ক্রটি বিচ্যুতি গোপন করে 
রাখা, সুহৃদয় হওয়া, সত্যানুসারী হওয়া, সৎকর্মে উদ্যোগী হওয়া, রাত 
জেগে এবাদত বন্দেগী করা, সৎসাহসী হওয়া, হৃদয়বান হওয়া, নরম 
মেজাজ হওয়া, সত্য প্রকাশে অকুষ্ঠ হওয়া, অন্যায় অনাচার প্রতিরোধকারী 
হওয়া, প্রয়োজনীয় এলেমের সমাবেশ ঘটা, গরীব মিসকীনদের আপন 
হওয়া । ধনীর সঙ্গে আত্মমর্যাদা বজায় রেখে ব্যবহার করবে আর দরিদ্রের 
সাথে আত্ম মর্যাদা ভুলে ব্যবহার করবে। তোমার স্বাভাবিক ব্যবহার ও 
বিনয় অকৃত্রিম হতে হবে। 
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© 


জা সঈনুদীন চিশতী রে.) এর উপদেশীবলী 
আশেকের অন্তর প্রেমের একটি অগ্নিকুণ্ড বিশেষ । একমাত্র মা'বুদের চিন্তা 
ছাড়া অন্য আর কোন কিছুই সেখানে টিকতে পারেনা । যা কিছু প্রবেশ করে 
জ্বলে পূড়ে ছাই হয়ে যায় । 
সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের আলামত, হচ্ছে গোনাহ করার পরও নিজেকে আল্লাহর 
নিকট মকবুল মনে করতে থাকা । 
নেকলোকের সংসর্গ সৎকর্ম অপেক্ষা উত্তম। মন্দ লোকের সান্ধ্য মন্দ 
কাজের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর । 
প্রতিদিন একজন ফেরেশতা ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ 
(ফরজ) পালন করে না সে আল্লাহর দয়া পায়না, যে সুন্নত ছেড়ে দেয় সে 
নবীর শাফাআত থেকে বঞ্চিত থাকে । 
যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর ধ্যানে বসে 
থাকবে ও মরে রানির হাজি বহরে সে তার আশার ব্যবস্থা করে 
নিয়েছে। 
নামাজ ঈমানদারদের জন্য মে'রাজশ্বরূপ। খাজা সাহেব একটি ঘটনা 
বলতেন: এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছিল যে, মহানবী সো.) কোন একজন 
লোককে নামাজ পড়তে দেখলেন যে নামাজের মধ্যে রুকু এবং সেজদা 
ঠিকমত আদায় করছিলনা। দেখে হুজুর (সা.) সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস 
করলেন তুমি কতদিন যাবৎ এভাবে নামাজ পড়তেছ? সে উত্তর দিল চার 
বছর ধরে। মহানবী (সা.) বললেন এ অবস্থায় যদি. মৃত্যুবরণ করতে তবে 
আমার সুন্নতের উপর মৃত্যুবরণ করতে না। 
যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য দিবে আল্লাহ তাআলা তার সকল অভাব দুর 
করে দিবেন। 
সূর্যের মত নেহ, নদীর মত বদান্যতা এবং মাটির মত আতিথেয়তা যার 


.মধ্যে আছে, সেই সত্যিকারের অর্থে ধার্মিক। 
মিথ্যা কছম করলে ধ্বংস নেমে আসে এবং খায়ের বরকত থাকেনা । 


কবরের পার্শ্বে পানাহার করা উচিত নহে, কেননা তা হচ্ছে শিক্ষনীয় স্থান। 
দরবেশ কাকে বলে? দরবেশ হচ্ছেন তিনি যিনি কাউকে বঞ্চিত করেননা, 
ক্ষুধাতুর এলে খাদ্য দিয়ে থাকেন, উলঙ্গ এলে উত্তম বস্ত্র 'দান করে থাকেন, 
তার কুশলাদী জিজ্ঞেস করলে শাস্তির বাণী শুনান। 
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তিনি আল্লাহর ওলী (১) সমুদ্রের ন্যায় দানশীলতা, সে দুস্ত, দুশমন, 
মুসলিম, অমুসলমান সবাইকে উপকার করে থাকে । (২) সূর্যের মত দয়ালুঃ 
ভাল-মন্দ, ধনী-গরীব সকলের তরে সমভাবে আলো বিতরণ করে। যা 
বিস্তশালীর বাসতবনেও ঝলমল করে আবার গরীবের জীর্ণ কুটিরকেও 
আলোকিত করে। (৩) জমিনের ন্যায় অতিথি পরায়ন। জমি থেকে উৎপন্ন 
দ্রব্য ধনী গরীব সবাই উপভোগ করে। সাদা কালো মুসলমান-অমুসলমান 
সে হিন্দু হোক কিংবা বৌদ্ধ, খৃষ্টান অথবা শিখ, সবাইকে যে তার কোলে 
তোলে নেয়, তার মেহমান খানা সকলের জন্য উন্মুক্ত । 

গোনাহ করলে মানুষ এত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। যতটুকু অপর ভাইকে 
হেয় প্রতিপন্ন করলে হয়। 

ইলমে দ্বীন সর্বশ্রেষ্ট সম্পদ, আলিম সেই ব্যক্তি যিনি কেবল আল্লাহকে ভয় 
করেন। অপর কারো কাছে কিছুই আশাপোষন করেন না, বা অপরের 
সম্পদে লোভ করেন না। 

প্রকৃত ইলম হচ্ছে ইলমেদ্বীন। কেননা আলিম ব্যক্তি সেই সুনিশ্চিত ও সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী যা যুক্তি তর্ক, অনুমান ইত্যাদি দ্বারা জানা সম্ভবপর নহে। 
ইলমে দ্বীন ছাড়া অন্যান্য সকল জ্ঞানই অনুমান ভিত্তিক। 

শ্রম ব্যতীত কিছুই লাভ করা সম্ভব নয়। 


উসমান হারুনী রে.) এর বাণী 
ঈমান উলঙ্গ এবং তার পোষাক হচ্ছে পরহেজগারী 
যে নারী তার স্বামীর আনুগত্যশীল সে বেহেশতের রাণী হযরত ফাতেমা 
(রা.) এর সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে। 
যে ব্যক্তি কোন মূমিনকে গালি দেয় সে যেন তার মা এবং মেয়ের সাথে 
জিনা করে। কোন মু'মিনকে গালি দেওয়া যেমন মুসা (আ.) এর 
মোকাবিলায় ফিরআউনের সাহায্য করা। যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে গালি 
দেয় কয়েক দিন পর্যন্ত তার দু'আ কবুল হয় না। 
শুরীয়তের আহকামের অনুসরণ করে শরীয়তের সীমা লংঘন না করে যে 
ব্যক্তি হালাল রুজী অর্জন করে সে আল্লাহর বন্ধু। 
যে ব্যক্তি কোন পিপাসার্তকে পানি পান করায় সে মুহূর্তেই তার সমস্ত 
গোনাহ ছেগীরা) ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সে এমন হয়ে যায় যেন এখনই 
তার মার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে। 
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© মেয়ে সন্তানরা আল্লাহর হাদিয়া স্বরূপ। যে ব্যক্তি তাদেরকে খুশী রাখে 
আল্লাহ্‌ এবং তীর রাসুল তার প্রতি খুশী থাকেন। 

৩ কুরআন মজিদকে বার বার পড়া উচিত কেননা তা গোনাহর কাফফারা 
স্বরূপ এবং দোজখের আগুনের জন্য পর্দা স্বরূপ। 

৩ আল্লাহপাক সেই মুমিনের প্রতি বেশী খুশী হন যে কোন মুমিনের প্রয়োজন 
পূর্ণ করে দেয়। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের সম্মান করে তার স্থান বেহেশতে 
হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার সমত্ত গোনাহকে ক্ষমা করে দেন। 


হযরত খাজা মাসুম (র.) এর অমূল্য বাণী 

৪ অন্যের দোষক্রটির প্রতি দৃষ্টি দিওনা, সবসময় নিজের দোষগুলির প্রতি দৃষ্টি 
রাখ । 

€) তওবা এন্তেগফার সকল প্রকার বিপদাপ থেকে মুক্তিলাভের একটা পরিক্ষিত মাধ্যম। 

© সদুপদেশের উপর আমল করার তাওফীক তখনই হয় যখন তা নিতান্ত 
ভক্তি ও আন্তরিকতার সাথে শোনা হয়। 

৩ প্রকৃত শান্তির সাক্ষাত তখনই লাভ হবে, যখন পুলসিরাতের উপর দিয়ে 
দোযখের আগুন অতিক্রম করে জীবনের এ কাফেলা জান্নাতের দ্বারদেশে 
গিয়ে পৌছবে। 

৪ আজ এ দুনিয়ার বুকেই কেবল সব ধরনের কল্যাণের চাবিকাঠি হাতে আনা 
সম্ভব। কাল হাশরের ময়দানে নতুন করে কোন কিছু অর্জন করার আর 
কোনই সুযোগ পাওয়া যাবেনা। সেখানে কেবলমাত্র আক্ষেপ এবং 
অনুশোচনা ছাড়া আর কিছুই থাকবেনা । 


খাজা কুতুবুদ্দিন বখৃতিয়ার খাকী (র.) এর অমর বাণী 

€ তিনি বলতেন, মানুষের কামালিয়্যাত (পূর্ণতা) চার জিনিস দ্বারা অর্জিত 
হয়। 

১) কম খাওয়া দ্বারা (২) কম ঘুমানো দ্বারা (৩) কম কথা বলা দ্বারা এবং 
(৪) মানুষের সাথে কম সর্ামশ্রন দ্বারা । 

৩ যদি কোন দরবেশ ভাল কাপড় এই উদ্দেশ্যে পরিধান করে যে, মানুষের 
দৃষ্টি তার দিকে পড়বে এবং তার নাম-দাম হবে। তাহলে জেনে রেখ 
নিশ্চয়ই সে দরবেশ নয় বরং সুলুকের রাস্তার ঠগ | যে দরবেশ মনের চাহিদা 
অনুযায়ী পেট ভরে আহার করে সেও দরবেশ নয় বরং সুলুকের রাস্তার 
বহির্ভত। যে দরবেশ বেশী ঘুমায় সেও দরদেশ নয় বরং দরবেশের 
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থাকেনা সেও দরবেশ নয় বরং দরবেশের মিথ্যুক দাবীদার । 

৪ কামিল দরবেশ সেই ব্যক্তি তিনি যা বলেন হুবহু তা-ই হয় কোন ব্যবধান 
হয়না । 

৪ কেহ যদি কুরআন শরীফ হিফজ করতে চায় তার জন্য উচিৎ হল প্রথমে 
সূরা ইউসুফ হিফজ করা, তাহলে কুরআন মজীদ হিফজ হয়ে যাবে। 

৪ তরীকতের অলীদেরও বড় বড় মাশাইখদের তরীকায় চলার ভিন্ন ভিন্ন স্তর ও 
পথ রয়েছে, সবার একই পঙ্থা নয়। সর্ব উ্র্বে ১৫৫টি স্তর নির্ধারণ 
করেছেন। তবকায়ে জুনাইদিয়া ১০০টি স্তর, তবকায়ে বছরীআ ৮০ স্তর, 
জন্নুন মিছরী (র.) প্রমুখগণ ৫৫টি স্তর তবকায়ে বায়জীদ বুস্তামী, আব্দুল্লাহ 
ইবনে মুবারক, সুফিয়ান সওরী ৪৫টি স্তর, খাজা সামনুন মুহিববুল্লাহ ও 
খাজা মরঈশী ২৯টি স্তর এবং তবকায়ে খাজা চিশৃতী ১৫টি স্তর স্থির 
করেছেন। 


হযরত শেখসাদী (র.) এর অমূল্য উপদেশ 

৪ স্বর্ণ যদি কাদার মধ্যেও পড়ে যায় তবুও তা মূল্যবান থাকে। ধুলাবালি 
আকাশে পৌছে গেলেও তার কোন মুল্য হয়না। 

৩ হৃদয়বান প্রতিবেশী দূরবর্তী ভাইয়ের চাইতে উত্তম ৷ 

৪ বুদ্ধিমান বুঝে শুনে কথা বলে এবং বেকুব একটা কিছু বলার পর চিন্তা 
করে। 

৪ হযরত মুছা (আ.) কারুণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আল্লাহপাক তোমাকে 
তো অনেক কিছুই দিয়েছেন। তুমিও আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণে কিছু 
দাও। কারুন সেই উপদেশ শুনে নাই কিন্তু তার পরিনামের কথা আবহমান 
বহুপূর্ব কাল হতে দুনিয়ার সকল লোকে শুনে আসছে। 

৩ দুই ধরনের লোকের সকল সাধনাই ব্যর্থতায় পরিণত হয়। প্রথমত: যে সব 
লোক ধনসম্পদ সঞ্চয় করত: নিজে ভোগ করেনা, দ্বিতীয়ত: যে সব আলেম 
এলেম অনুপাতে আমল করেনা । 

৪ আমল বিহীন আলেম সেই অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি হাতে বাতি নিয়ে পথ 
চলে, কিন্ত নিজে চোখে দেখেনা। 

© জ্ঞানী ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের সম্পদ এবং ধর্মনিষ্ট ব্যক্তিগণ জাতির প্রাণ শক্তি। 

শু গোপন কথা কোন বন্ধুকেও বলোনা । কেননা সে তো কোন সময় তোমার 
শক্রতেও পরিণত হতে পারে । তেমনি শক্রকেও সীমাতিরিক্ত কষ্ট দিওনা । 
কেননা কোন সময় সে তোমার বন্ধুও হতে পারে। 
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৩ দুই ব্যক্তির মধ্যে যদি শত্রুতা শুরু হয় তবে তাদের মধ্যে তোমার ভূমিকা 
এমন হওয়া উচিত যেন আগামীতে কখনও তারা শক্রতা ভুলে যদি বন্ধুতে 
পরিণত হয় তবে যেন তোমাকে তাদের কারো সম্মুখে লজ্জিত হতে না হয়। 

৪ কোন মন্দলোককে হত্যা করার অর্থ আল্লাহর সৃষ্টিকে আজাব হতে মুক্ত করা 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তিকেও অধিকতর খোদায়ী আজাব হতে মুক্ত করা । 

৪ এত শক্ত হবেনা যাতে লোক তোমার প্রতি বিরক্ত হয়, আবার এত নরমও 
হবেনা যেন লোকে তোমাকে খেয়ে বসে। 

ও নিজের দুঃখের কথা যারে তারে বলো না, অপবাদ উপহাস মিছামিছি 
সয়োনা। 

৪ দুই শ্রেণীর লোক দ্বীন ধর্ম এবং দেশের শক্র। এক অস্থির চিত্ত শাসক এবং 
দ্বিতীয় মুর্খ দরবেশ। 

© দুনিয়া হতে ইলম- জ্ঞান বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে নেয়ার পরও কেহ এই 
কথা স্বীকার করবেনা যে, আমি কিছু জানিনা । কারণ মানুষের সর্বাপেক্ষা 
বড় দুর্বলতা হচ্ছে জ্ঞানবুদ্ধি সম্পর্কে সীমাতিরিক্ত উচ্চ ধারনা পোষণ করা। 

৪ এক দস্তরখানে বসে দশ ব্যক্তি নির্বিঘ্নে খানা খেতে পারে, কিন্তু একটি 
মরাকে দুই কুকুরে মিলে খেতে পারেনা ৷ 

৩ সুসময়ে যদি কেহ ভাল কাজ করতে না পারে. তবে দুঃসময়ে তার পক্ষে 
একটানা দুঃখ ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা । 

৪ সহজে যা অর্জিত হয় তা অতি সহজেই চলে যায়। 

৩ কঠিন কাজ ধৈর্যের দ্বারাই উদ্ধার হয়ে থাকে। যারা তাড়াহুড়া করে থাকে 
তাদের পদস্থলন অবধারিত ৷ 

৪ এক মুর্খ বাচাল তার গাধাকে তা'লীম দেয়ার চেষ্টা করছিল। জনৈক জ্ঞানী 
ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখে উপদেশ দিলেন এরূপ অর্থহীন চেষ্টায় রত না থেকে 
বরং তুমি এই বোবা প্রাণীর নিকট হতে কথা কম বলার তা'লীম গ্রহণ কর। 

৩ মন্দলোকের সাথে যার উঠা বসা, সে কখনও কল্যাণের চেহারা দেখবেনা। 

© যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ আদায় করেনা এমন লোককে ঝণ 
দিওনা । তোমার হক নির্দিধায় মেরে দিতে তার মোটেও বাধবেনা। 

৪ এলেম বিহীন দরবেশ পাখাবিহীন পাখী এবং বেআমল আলেম ফলহীন 
বৃক্ষের ন্যায়। 

৩ যার চিন্তাশক্তি দুর্বল সেই যুক্তিপূর্ণ জবাব শুনে বিরক্তি প্রকাশ করে। 
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5) 


মানুষ সৃষ্টির সেরা এবং কুকুর সর্বনিকৃষ্ট জীব কিন্তু এই ব্যাপারে সকলেই 
একমত যে, প্রভৃভক্ত কুকুরের চেয়ে অকৃতজ্ঞ মানুষ অনেক বেশী ঘৃনার 
পা্র। 
আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দেখেও মানুষের সকল অপরাধ ঢেকে রাখছেন 
কিন্তু প্রতিবেশী কোন কিছু না দেখেও অপবাদ প্রচার করতে লজ্জাবোধ 
করেনা। 


যারা দুর্বলের প্রতি সদয় হয়না, প্রবলের সবলের হাতে মার খাওয়া তাদের 
ভাগ্য লিপি হয়ে যায়। 

এক ব্যক্তি কোন একজন জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করল ডান হাত বেশী সম্মানের 
কিন্তু মানুষ সাধারণত: বাম হাতে আংটি পরে কেন? জ্ঞানী ব্যক্তি জবাব 
দিলেন, কেন দেখনা, জ্ঞানী গুনীরা সচরাচর সংসার জীবনে বঞ্চিত থাকেন। 
মন্দ লোকদিগকে অনুগ্রহের মাধ্যমে অনুগত কর। স্মরণ রেখো যে খেতে 
দেয় কুকুর তারই অনুগত হয়ে থাকে । 

যার মাথা কাটা যাওয়ার ভয় কিংবা অর্থের লোভ নাই সেই ব্যক্তিই কেবল 
শাসকগণকে সদুপদেশ দিতে পারেন। 

অনুগ্রহের তরবারি দ্বারা অনেক মহাবীরকেও অবলীলাক্রমে হত্যা করা যায়। 
মন্দের দ্বারা মন্দের প্রতিদান দেওয়া খুবই সহজ, কারও মন্দের বদলায় 
উত্তম প্রতিদান দেওয়াই প্রকৃত মহত্ের কাজ। 

তোমার পাশে দেয়াল আছে তাই কথা সাবধানে বলো। 

অনুগ্রহের দড়িতে ইতর প্রাণীকেও অতি সহজে বেঁধে রাখা যায়। 

তুমি যদি উচ্চ সম্মান লাভ করতে চাও তবে অধীনস্থ ব্যক্তিকে নিজের মত 
দেখতে অভ্যাস কর । তাকে সামান্য মনে না করে সম্মান করবে। 
দুশমনের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত নয়, তবে শোনা ভাল এর বিপরীত 
সিদ্ধান্ত নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। 

এতবেশী কঠোর হয়োনা যাতে মানুষ হতাশ হয়, আর এতবেশী বিনয়ী ও 
হয়োনা যাতে ব্যক্তিত্বের বিনাশ ঘটে । 

একতার বন্ধন ছিন্ন হলে বিপদের সম্ভাবনা, সুতায় গাথা থাকলে তাসবীহ, 
অন্যথায় শিশুর খেলনা । 


দুশমন ও চাটুকার ছাবকের ধোকা থেকে সাবধান থেকো, দুশমন ক্ষতির 
জন্য এবং চাটুকার লাভের জন্য ওত পেতে বসে থাকে । 


হারানো মানিক-৮ 
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৪ কারো গোপন দোষ ক্রুটি প্রকাশ করোনা যাতে সে লোক সমাজে লজ্জাপায় 
অবশেষে তুমিও তার কাছে অবিশ্বাসী হবে। 

৪ নাদান মুর্খরা যখন জ্ঞানীদের সাথে মান সম্মানে পেরে উঠেনা, তখন পেছনে 
বদনাম করে বেড়ায় । 

৪ নাদান মূর্খরা যদি কোন সময় জ্ঞানীদের সাথে ঝগড়ায় বিজয়ীও হয়, তবে 
এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ তুচ্ছ পাথরের আঘাতেই মনিমুক্তা 
ভেঙ্গে যায়। এতে পাথরের দাম বাড়েনা। মনিমুক্তা চিরকালই মূল্যবান। 

ও জ্ঞানীগুণীরা আতরের মত নীরবে সুগন্ধ বিতরণ করেন। নাদান মুর্খরা ঢোল 
ঢপকির মত শুধু ফাকা আওয়াজ ফুকারে। 

© মুর্খের অপকর্ম দেখে আলীমদের নীরব থাকা উচিত নয়, এতে আলীমের 
মর্যাদা কমে এবং মুর্খদের প্রভাব ও দাপট বাড়ে। 

© অমনোযোগী ছাত্র উদাসীন প্রেমিকের মত, মারেফাত বিহীন আলীম 
ডানাশূন্য পাখীর মত। বেআমল জ্ঞানী ফলহীন গাছের মতো । বিদ্যাহীন 
আবেদ দরজাহীন গৃহের মত। 

৩ আল কোরআন নাজিল হয়েছে উন্নত ইন্সানিয়াত বা মানবতা লাভ করার 
জন্য সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াতের জন্য নয়, মুর্খ আবেদ পদব্রজে গমনকারী 
ঘোড় সওয়ার এবং অলস আলীম ঘুমন্ত অশ্বারোহীর মত। তওবাকারী পাপী 
আত্মভিমানী আবেদের চেয়ে উত্তম। 

৩ পৈতৃক সম্পত্তি বিনষ্টকারী ভিখারী আর নৌকা ডুবে মাল সামানা খোয়ানো 
বনিকের অনুতাপ অনন্ত ৷ 

ও মন্দ লোকের সাথে যার উঠাবসা সে কখনো কল্যাণের মুখ দেখবেনা। 

৩ অযোগ্য লোককে দায়িতৃপূর্ণ কাজ দেওয়া চরম দায়িত্ব হীনতা । 

ও ইমাম গাজ্জালী (র.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর আপনি কিভাবে জ্ঞানের 
স্বর্ণ চুড়ায় আরোহন করলেন? গাজ্জালী (র.) জবাব দিলেন, আমার অজানা 
বিষয়টি অপরের কাছ থেকে জানতে কোনদিন লজ্জাবোধ করিনি। 

৩ বিপদের সময় বিনয় কাজে আসেনা। বিনয়ে শক্র বন্ধু হয়না বরং তার 
প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা আরো বেড়ে যায়। 

ও মিথ্যা কথা বলা দুষ্টক্ষত স্বরূপ । ওঁষধে ক্ষতের ঘা শুকিয়ে গেলেও দাগ 
থেকে যায়। 

৩ এতে সন্দেহ নেই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট, আর কুকুর নিকৃষ্ট, কিন্ত জ্ঞানীরা এ 
বিষয়ে একমত যে অকৃতজ্ঞ মানুষ কুকুরের চেয়েও অধম । 
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গু 


গু 


লোভী লোকদের অবস্থা কুকুরের মতো। এরা হালাল হারাম বাছ বিচার 
করেনা । 

নাদান মুর্খদের রীতি এই যে, এরা যখন যুক্তি তর্কে পেরে উঠেনা তখন 
পায়ের জোরে জিততে চেষ্টা করে। 

ভাগ্যবান এ লোক যে উপভোগ করে এবং অপরকে দান করে নেকী হাসিল 
করে হতভাগা এ ব্যক্তি যে শুধু জমা করে শেষে অপরের জন্যে ছেড়ে যায়। 
কথায় ও কাজে সৎ ব্যক্তিকে অসৎ নিন্দুকের নিন্দা কোন ক্ষতি করতে 
পারেনা । 

যে দানকরে প্রচার করে এবং খোটা দেয়, তার দান আল্লাহ কবুল করেননা। 
যে আলীম আল্লাহ ভীরু নয়, সে মশালধারী অন্ধের মতো, তার দেখানো 
আলোতে অন্যরা পথ দেখে ঠিকই কিন্তু সে পথহারাই রয়ে যায়। 

তিনটি জিনিষ ছাড়া তিনটি জিনিষ স্থায়িত্ব হারায় (১) ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া 
নগদ টাকা (২) আলোচনা ও চর্চা ছাড়া অর্জিত বিদ্যা এবং (৩) সুশাসন 
ছাড়া রাষ্ট্র। 

যাদের পেট খালি ক্ষুধা পিপাসায় মন অস্থির তাদের পক্ষে ইবাদত 
বন্দেগীতে কায়মনো বাক্যে মশগুল হওয়া সম্ভব নয়। একারণে দারিদ্রতা 
মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের অভিশাপ স্বরূপ । 

দান গ্রহিতার হাতের চেয়ে দাতার হাত অধিকতর মর্যাদাবান। 

ধনী, এরা বাইরে বিত্তশালী বটে, কিন্ত অন্তরের দিক থেকে গরীব। 
কৃপনের ধন দৌলত সেদিনই মাটির তল থেকে বের হয়, যেদিন সে নিজে 
মাটির তলে চলে যায়। 

যেখানে ফুল আছে সেখানে কাটাও আছে। যে গর্তে গুপ্তধন আছে সেখানে 
বিষধর সাপও আছে। আনন্দময় জীবনের পরিণতি তো যন্ত্রণাময় মৃত্যুর 
ছোবল । 

মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ এসব ধনী ব্যক্তিরাই করতে পারে যারা সরল 
ওনিরহংকার জিন্দেগী যাপন করে থাকে। 

যাদের দানের হাত গরীব দুঃখীদের জন্যে খোলা থাকে, তারা দুনিয়ায় 
যেমন মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা পায়, ঠিক তেমনি ভাবে আখিরাতেও 
আল্লাহর মদদ ও মেহেরবাণী লাভ করে। 
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৩ খোদা পাওয়ার পথ রয়েছে গুপ্ত মানব সেবার মাঝে 
পাবেনাকো তাকে সেজদা, তাসবীহ আর জুব্বা জায়নামাষে। 
© সেইতো প্রকৃত জ্ঞানী এভব সংসারে 
মুখে যাহা বলে তাহা নিজে আমল করে। 
© জ্ঞানীর সম্মুখে যদি পড়ে পাপীজন 
হেয় চোখে কভু নাহি দেখে গুণীজন । 
ও কাহারো সামনে যদি আসে গোনাহগার 
ক্ষমা করো দোষ তার নাকরে প্রচার। 
৪ জীবনের শেষ হলে দেহ হবে মাটি 
মাটিতে মিশার আগে হয়ে যাও খাটি । 
৪ শরীরে থাকিলে শক্তি মানুষ কি হয় 
যার আছে মানবতা তারে মানুষ কয়। 
৩ মাটিতে হয়েছে সৃষ্টি আদম তনয় 
মাটিতেই মিশে যাবে জানিও নিশ্চয় ৷ 
ও সুন্দর পোষাক আর দামী অলংকার, 
কদাকার দেহে কভু না আনে বাহার। 
৪ যাকাত মালের দিলে ময়লা করে দুর, 
আগাছা বাছিলে মিলে ফসল প্রচুর । 
© পরিমিত খানা খাওয়া অভ্যাস যার হবে, 
আহারে কষ্ট কভু হয়না তাহার। 
৪ বেহুশ পেটুক যারা খায় পেট ভরে, 
নিদান আসিলে তারা আগে আগে মরে। 
৩ নাদান লোকের কাছে চেয়োনাকো কিছু, 
মান ইজ্জত সব যাবে মাথা হবে নিচু। 
৩ আত্ম বিক্রি করে যদি বেশী মিলে ধন, 
করোনা গ্রহণ তাহা ছোট হবে মন। 
৪ পরিশ্রম করে খাদ্য যে করে যোগার, 
সেই তো প্রকৃত সুখী শির উঁচু তার। 


www.smfoundationbd.com 


মিটিবেনা লোভ তার না গেলে কবরে। 
ধন দৌলত স্থায়ী নয় এ ভব মাঝার, 
যত পার তত কর পরের উপকার। 
কষ্ট করে কৃপনেরা যে ধন জমায়, 
ফুর্তি করে ওয়ারিশান আনন্দে উড়ায়। 
জীবনে মহৎ কাজ না করিলে হায়, 
রাখিলে আগুনে চন্দন সুবাস ছড়ায়। 
সেই তো আসল দামী যার আছে জ্ঞান, 
রাজা মান্য নিজ দেশে সর্বত্র বিদ্বান । 
নাচিনে তাহারে কেহ রয় দ্বীন হীন! 
জ্ঞানী লোক যেথা যায়, সেথা পায় মান, 
রাজ্যমান্য স্বদেশেতে সর্বত্র বিদ্বান। 
খাদ্য লোভে যেই পাখী ফাদের কাছে যায়, 
বাচাতে পারেনা শেষে নিজে আপনায়। 
যদিও মরেনা লোক না এলে সময়, 
জেনে শোনে সর্পের কাছে যাওয়া ভাল নয়। 
মধুর বচন আর জদ্র ব্যবহারে 

শত্রু ও মিত্র হয় এভব সংসারে । 
প্রতিশোধ নিতে পারে সুযোগে আবার । 
ছুড়িওনা ঢিল কভু দেয়ালের গায়, 
হয়ত সে ঢিলে পুন:বিধিবে তোমায় । 
না জেনে বিশ্বাস কভু করিবেনা কারে 
হয়তো গরল আছে তাহার অন্তরে । 
যদিও তাকদীর মত মিলিবে আহার, 
তবুও তাদবির করা উচিত সবার। 
অলসের উন্নতি নাই এভব সংসারে, 
দুনিয়াতে কষ্ট পায় তারা অনাহারে। 
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পেছকের কাছে তবু সূর্য ভাল নয়। 
৩ বলিওনা দুঃখ তব দুশমনের কাছে, 
মনে মনে খুশী হবে হাসিবে সে পাছে। 
৪ যে জন নিরব রয় তর্কে নাহি যায়, 
স্বর্গসুখ সেইজন দুনিয়াতে পায়। 
৪ পণ্ডিতে পণ্ডিতে যদি হয় আলাপন, 
- ক্ষতি নাহি হয় তাতে খুশি রয় মন৷ 
৪ বলিওনা একই কথা কভু বারেবার, 
অধিক মিষ্টান্রে রুচি হয় কি সবার । 
৪ সকলের সব কথা বলা ঠিক নয়, 
বিপদ আসিতে পারে জানিও নিশ্চয়। 
৪ গোপনীয় কথা যদি হয় জানা জানি, 
এ কারণে পেতে হয় নানা পেরেশীনী । 
৩ সেজন প্রকৃত বন্ধু দোষ দেয় ধরে, 
বিপদের দিনে কভু নাহি যায় দূরে। 
৩ পাথর যায়না কাটা লোহার কুঠারে, 
কমানো যায় না দাড়ি তেজ তলোয়ারে। 
© হৃদয় চৌচির হয় কর্কশ বচনে, 
স্নেহ প্রীতি ভালবাসা রেখো সদা মনে। 
৩ যদিও দেখিতে কালো কোকিলের মত, 
প্রিয়জনের কাছে প্রিয় সুন্দর সতত। 
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৪ হাজার গুনেতে যদি এক দোষ পায়, 
একে নিয়ে দুশমনেরা বাজারে রটায়। 

© চেরাগের ধর্ম হলো জলা অর্নিবার, 
পতঙ্গ পুড়িলে তাতে কিবা দোষ তার। 

৩ না চাহিলে পেচকেরা সূর্যের উদয়, 
তবুও উঠিবে সূর্য জানিও নিশ্চয় 

© চেষ্টা করে মন্দ কাজ বন্ধ করা যায়, 
দুশমনের মুখ বন্ধ হবেনা তাহায়। 

৪ নেক লোকের মাঝে যদি থাকে বদকার 
দোজখের পেরেশানী সেথা অনির্বার ৷ 

© যতই রোদন কর মাথা কুটিকুটি, 
ফিরিয়ে দেবেনা চোর যা নিয়েছে লুটি ৷ 

© পাইলে টাকার তোড়া সব অবনত 
অবাধ্য নোয়ায় শির হয় অনুগত । 

৪ ভেবে চিন্তে কাজ কর্ম করেনা যে জনে, 
আক্ষেপে জীবন যাবে সদা রেখো মনে। 

৪ বিপদে বন্ধুর কথা ভুলে যেইজন, 
সে নহে প্রকৃত বন্ধু রাখিয় স্মরণ । 

৪ পাকা চুল কাঁচা হয় লাগালে খিজাব, 
গোজা নাহি সোজা হয় বিষধর সাপ। 

ও জীবন যৌবন গেলে ফিরে নাকো আর, 
রমনী পায়না ফিরে রূপের বাহার। 

৪ কুকুরকে দুইলে জলে দিনে সাতবার, 
তবুও নাপাকী কভু যাবেনা তাহার । 

৪ গাধা যদি ঘুরে আসে কা'বা সাতবার, 
হাজী না হইবে গীধা হক কথা সার। 

৩ কাচা বাশ সহজেই সোজা করা যায়, 
পেঁকে গেলে তাপ ছাড়া সোজা করা দায়। 

৪ পাহাড় পর্বতে যদি বৃষ্টি নাহি হয়, 
নদীনালা সহজেই হবে মরুময়। 
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© বসন্ত কালেতে গাছে পাতার বাহার, 
শীত এলে ঝরে পড়া রীতি দুনিয়ার। 

৪ সুসময়ে তব কাছে আসে কতজন, 
দুঃসময়ে কাছে থাকে তবুও সুজন । 

& দুনিয়াতে বারি ঝরে সর্বত্র সমান, 
কোথাও আগাছা জন্মে কোথা ফলে ধান। 

© সোনা ও রূপার জন্ম পাথরেই হয়, 
কভুও পাথরকে সোনা কেহ নাহি কয়। 

৪ যে করে বন্ধুর সাথে শত্রুর ব্যবহার 
হবেনা সে কারো বন্ধু দুনিয়া মাঝার। 

© যদিনা করিতে পার এ বিশ্ব বিজয়, 
তবুও একটি হৃদয় করে নিও জয়। 

৪ পাঠ ছারা বস্তা তৈরীর কাজ করে যারা, 
রেশমের কারুকর্ষের যোগ্য নয় তারা । 

ও তোমার শত্রুর সাথে যার মেলামেশা, 
করিওনা তার সাথে কভু ভালবাসা । 

© গাঙের উজানে যদি বাধ দেয়া হয়, 
ভাটির জমিন তাতে হবে মরুময়। 

© অপমান হয় লোক মুখের জবানে, 
কাচা ফল হালকা হয় দেখিবে ওজনে । 

৪ ভালযদি থাকে ভাই খারাপের সাথে, 
অসৎ স্বভাবে দোষী হইবে নির্ঘাত। 

৩ ভাঙ্গিলে সোনার পাত্র পাথরের আঘাতে, 
পাথরের দাম কিছু নাহি বাড়ে তাতে । 

৩ অন্ধের কি আছে বলো সাদা কালো জ্ঞান, 
মুর্খ কি বুঝিবে ভাই পবিত্র কোরআন। 

© খোদাভীরু না হলো যে বিদ্যা লাভ করে, 
এর চেয়ে মুর্খ ভাল ধরার মাঝারে । 
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ভাল যদি নাহি হয় তব আমলনামা । 

৪ নিজের শ্রমের অন্ন শাক ভাত খাও, 
ভিক্ষার কোর্মা পোলাও দূরে ফেলে দাও । 

৪ জ্ঞানী হয়ে চলে যদি নাদানের সাথে, 
রবেনা প্রবেদ কিছু জ্ঞানী ও গাধাতে। 

৩ খারাপ লোহায় কভু হয়না তলোয়ার, 
ইতর শিখেনা কভু ভদ্র ব্যবহার। 

৪ ক্ষুধার কারণে লোক সংযম হারায়, 
অভাবে পরহেজগারী থাকে নাকো হায়। 

© দান করো ধনীজন থাকিতে হায়াত, 
দুনিয়া ও আখিরাতে মিলিবে নাযাত ৷ 

৩ যতই শিখনা বিদ্যা যদি সেই মত, 
আমল না কর তুমি মুর্খ অবিরত। 

৩ দিওনা কাজের ভার জ্ঞানী লোক ছাড়া 
যদিও দায়িত্ব নিতে নারাজ তাহারা । 

৩ জালিয়ে হিংসার আগুন দু'জনার মাঝে 
হেন কাজ করা কভু জ্ঞানীর না সাজে । 

৪ বলিতে গোপন কথা হও সাবধান, 
দেয়ালের পাশে আছে দুশমনের কান। 

5 আপোষের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে, 
তলোয়ার উঁচু করো যা আছে কপালে । 

৩ কুকুরের ছোয়া পানি হোকনা নির্মল, 
কেহ নাহি পান করে অপবিত্র জল। 

৩ -সহম্্র বৎসর আগুনের পূজা কেহ যদি করে ভাই, 
তবুও তাহারে পাইলে আগুন পুড়িয়া করিবে ছাই। 

© মানী লোকের নাম যেবা তুচ্ছ ভাবে লয়, 
দুনিয়াতে তারে কেহ বিজ্ঞ নাহি কয়। 

৩ উপযুক্ত প্রতিশোধ যদি নিতে হয়, 
ধৈর্য্য ধরে থাকা চাই আসিবে সময়। 
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একটি নিঃশ্বাসে পারে পুড়াতে ভবন। 
ও মৃত্যুর পেয়ালা পান করিবে যে দিন, 
হুজুর মজুরে তফাৎ ঘুচিবে সেদিন। 
৩ গোর হতে মুর্দা যদি করহ বাহির, 
চিনা নাহি যায় কেবা আমির ফকির । 
৪ সময় রয়না স্থির পরনের মত, 
সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব হয় গত। 
৪ অহমিকার বদদোষ রয় যার বুকে, 
নিজ গুণ ছাড়া সেতো কিছু নাহি দেখে। 
৪ যেজন প্রকৃত গুণী আসল মুমিন 
নাহি দেখে কাহাকেও নিজ হতে হীন। 
৪ এক হাল হতো যদি খোদার বান্দাহর, 
রসা তলে চলে যেতো এভব সংসার । 
© দুনিয়া মুসাফির খানা অহি আখের ঠিকানা, 
এক যায় আর এক আসে তাহা কি জাননা । 
৪ নাদান কি শোনে কভু ধর্মের কাহিনী, 
ঢুকেনা পাথরে লোহা হক কথা জানি। 
৪ নফসের তাবেদারী করা ভাল নয়, 
মন্দকাজে নিয়ে যাবে জানিও নিশ্চয়। 


হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র.) এর অমর বাণী 

৩ যে অন্তরে আল্লাহর নূর বিকশিত হয়, সেই অন্তরইতো আসল সুখ শাস্তি 
ময়। 

৩ তিনি বলতেন, আমাদের কিতাব অর্থাৎ কুরআন সকল কিতাবের সেরা। 
আর আমাদের শরীয়ত বা জীবন বিধান সকল জীবন বিধানের সেরা, 
অধিকতর স্পষ্ট সুসমন্নিত ও সহজবোধ্য । আমাদের অর্থাৎ সুফীবাদের 
তরিকা কোরআন ও সুন্নাহর আলোকেই বিন্যস্ত ও দৃঢ়মুল হয়েছে। যে ব্যক্তি 
কোরআন পড়েনি, হাদীস শিখেনি, এতদুভয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা বিষয়ে 
পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেনি, এরপ ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই অনুসরণযোগ্য 
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নয়। আল্লাহপাক এ পর্যন্ত উধ্বজগত থেকে যে সব এলেম নাযিল করেছেন, 
সে সবের একাংশ অবশ্যই আয়ত্ব করার তাওফীক আমাকেও দিয়েছেন। 
সেই এলেমের আলোকেই আমি কথা বলে থাকি । 

© তিনি তার অনুসাবীদেরকে বলতেন, কাউকে যদি এমতাবস্থায় দেখতে পাও 
যে, সে হাওয়ার উপর আসন গেড়ে বসে আছে, তবুও তাকে অনুসরণযোগ্য 
মনে করোনা, যে পর্যন্ত না এই লোকটা শরীয়তের আদেশ নিষেধ পূর্ণভাবে 
অনুসরণ করছে কিনা তা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করে না লও। যদি দেখ 
যে, লোকটি শরীয়তের সকল হুকুম আহকাম পরিপূর্ণ রূপে মেনে চলে এবং 
নিষেধাবলী পালনে যত্নের সাথে বর্জন করে, তবে তাকে অনুসরণ করতে 
পার। যদি দেখতে পাও যে, শরীয়তের আদেশ নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে 
লোকটা শিথিল তবে একে ঘৃণাভরে বর্জন কর। 


মহাজ্ঞানী জালীনুসের অমর বাণী 
ও জীবনের সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যার কোন বিকল্প নেই। 
© হা Ml যে অন্যের উপর নির্যাতন করেনা, সেই প্রকৃত 
। 

© প্রকৃত জ্ঞানী সে ব্যক্তিকেই বলা যাবে, যে অন্যের সমালোচনাকে স্বাগত 
জানায় এবং তা থেকে নিজেকে সংশোধন করতে সচেষ্ট হয়। 

৪ সবাই চায় যে, তার মর্যাদা বৃদ্ধি হোক, কিন্তু তা অর্জন করার প্রয়াস খুব কম 
লোকের মধ্যেই দেখা যায়। 

© নেক লোকেরা শত্রুর দ্বারাও উপকৃত হয়ে থাকে। 

© সব কিছুরই স্বাভাবিক পরিবর্তন আছে। কিন্তু স্বভাবের কোন পরিবর্তন 
হয়না। 

৪ যে ব্যক্তি পরকালের জন্য লাঞ্ছনা বরণ করতে চায়না, পরকালের মর্যাদা 
আশা করা তার পক্ষে শোভা পায়না । 

© ভাল মন্দ সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য পৃথক করার জ্বানটুকুই প্রকৃত সৎজ্ঞান 

© সর্বাপেক্ষা বেকুব সেই ব্যক্তি যে নিজেকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, উদার, 
সৎসাহসী এবং পরোপকারী বলে গণ্য করে। 

© পরিপূর্ণ শক্তি সামর্থ্য থাকার পরও শক্রর সাথে সংঘর্ষে না যাওয়াটাই 
সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ। 


© যে ব্যক্তি জ্ঞানের প্রাধান্য ছারা ক্রোধের অগ্নিকে দাবিয়ে রাখতে পারে সে 
প্রশংসার যোগ্য । 
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কলুয়িত করে না। 
একেবারে মুখ বন্ধ করে রাখলে গোমরাহী বৃদ্ধি পায়, আর অতিরিক্ত কথা 
বলার কারণে বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । 


হযরত নো'মান ইবনে বশীর (র.) এর অমর বাণী 
নিজের সৎকর্ম অন্যের নিকট প্রকাশ করোনা, সেটা চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে । 
বিপদের সময়েও অহংকার করার অর্থ পরিপূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনা । 


হযরত সুফিয়ান ছওরী রে.) এর অমর বাণী 
তিনি বলেন, হিংসুকেরা সাধারণত কুটবুদ্ধির অধিকারী হয়। নতুন কাপড় 
পরিধান করার সময়ও লক্ষ্য করবে যেন তোমার প্রতিবেশীর তা দেখে 
হিংসার উদ্রেক না হয়। 
একজন রাখাল যখন সতর্কতাসূচক ধমক দেয় তখন তার জানোয়ারগুলি 
সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহর কিতাব বার বার 
আমাদেরকে সতর্ক করে কিন্তু আমরা সতর্ক হইনা। 
পার্থিব স্বার্থের আশায় আমরা এলেম শিক্ষা করেছিলাম। কিন্ত এলেম 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর অধীন হতে সম্মত হয়নি। ফলে শেষ পর্যস্ত 
এলেমের বরকতেই নিয়তও শুদ্ধ হয়ে গেছে! 
বিনয়ের পরিণাম শান্তি এবং অহংকারের প্রতিফলন আক্ষেপ। 
ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে অন্যের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। 


ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রে.) এর অমর বাণী 
যে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন তাকে দুনিয়াবী চিন্তা দেন (তথা 
পার্থিব পেরেশানী দেন) আর যার সাথে শত্রুতা রাখেন তাকে দুনিয়ার শাস্তি 
দান করেন। | 
যদি ইলম অর্জন করার নিয়্যত ভাল হয় তাহলে এর থেকে বড় কোন আমল 
নেই। কিন্তু মানুষ আমলের নিয়্যতে পড়ে না। 
হে লোক সকল! আল্লাহর দেয়া নিয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা অবশ্যই করতে 
থাক। কেননা এমন বহু কামই হয়েছে যে আল্লাহ কারো নিয়ামত ছিনিয়ে 
নেয়ারপর দ্বিতীয় বার ফিরিয়ে দিয়েছেন। 
দুনিয়াতে প্রবেশ করা বহু সহজ কিন্তু ইহ! থেকে বের হওয়া কঠিন। 
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৪ যার ইচ্ছা হয় যে মানুষ আমার কথা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করুক সে 
যাহিদ নয়। 

ও যখন তোমার কোন শত্রু তোমার গীবত করে তুমি তাকে বন্ধু থেকে বেশী 
উপকারী মনে কর। কেননা সে (শত্রু) তোমাকে তার পুণ্যসমূহ দিচ্ছে। 

৩ আলেমগণ যদি যুহদ (অল্পে তুষ্টি) গহণ করেন তাহলে বড় বড় প্রতাপশালী 
লোকদের গর্দাণ তাদের সামনে নত হবে। কিন্তু তারা স্বীয় ইলম কে 
দুনিয়াদারদের উপর এই নিয়্যতে ব্যয় করে যাতে তারা কিছু (টাকা) পায়। 
এই জন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে পড়ে গেছে। 

৪ যে ব্যক্তি মাখলুকের সাথে মিল জুল এবং সম্পর্ক রাখবে সে রিয়ার’ (লোক 
দেখানোর) মধ্যে অবশ্যই পতিত হবে । 


হযরত তাউস (র.) এর অমর বাণী 
@ জিহ্বা একটা হিংস্র জন্তুর ন্যায় । যদি স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তবে সে 
তার মালিককেই খেয়ে ফেলে। 


প্রখ্যাত সাধক হাতেম আয্যাহেদ (র.) এর বাণী 

৩ সে ব্যক্তি নির্ভেজাল মিথ্যুক, যে আল্লাহর প্রতি মহব্বত পোষণ করার দাবী 
করে কিন্তু আল্লাহপাক যে সব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন সে সবের প্রতি আকৃষ্ট 
থাকে। 

৩ জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করে কিন্তু আল্লাহর আনুগত্য বা কোন 
প্রকার চেষ্টা তদবিরের প্রতি আকৃষ্ট নয়। 

© রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এশক-মহব্বতের দাবীদার 
হয় কিন্তু ছুরতে সীরাতে বা আচার-আচরণে এর কোন প্রমাণ দিতে পারে 
না। 

৩ জান্নাতের উচ্চতর দরজায় পৌছার আকাত্বী হয় কিন্তু ফকীর-মিহুকীনকে 
কাছে ঠাই দিতে চায় না। 


হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ (র.) এর অমর বাণী 
© হিংসা থেকে মুক্ত থাক। হিংসার ফলেই উধ্ব জগতে সর্বপ্রথম বড় ধরনের 
গোনাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ আযাযীল হযরত আদম (আ.) এর প্রতি 
হিংসা করে পাপের ভাগী হয়েছিল। দুনিয়ার বুকেও প্রথম পাপ অনুষ্ঠান 
হিংসারই বিষফল। অর্থাৎ কাবীল তার সহোদর ভাই হাবীলকে হিংসার 
বশবর্তী হয়েই হত্যা করেছিল। 
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যে ব্যক্তি আখেরাতের এলেম দ্বারা পার্থিব সুখ সমৃদ্ধি অন্বেষণ শুরু করে 
আল্লাহ পাক তার অন্তর্দৃষ্টি ছিনিয়ে নেন এবং এসব লোকের নাম 
জাহান্নামীদের. তালিকাভুক্ত করে দেন। 

হযরত ইউনুছ ইবনে উবায়দা (র.) এর অমর বাণী 

© তিনি বলেন: একটা অনর্থক কথা ত্যাগ করা অনেক সময় পূর্ণ একদিনের 
রোযা রাখার চেয়েও কঠিন কাজ। মানুষ অনেক সময় প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও 
অবলীলায় নফল রোযা রাখে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ফালতু একটা 
ক্ষতিকর বাক্য থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেনা । 


হযরত ফারকাদ আস্সথী (র.) এর অমর বাণী 
© হিংসা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে সংসার ত্যাগী হয়ে যাওয়া । 
যে পর্যন্ত দুনিয়াদারীর সাথে যুক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত হিংসার কবল থেকে 
মুক্ত হওয়ার কথা চিন্তা করা অর্থহীন। 


হযরত সুলায়মান তাইমী (র.) এর অমর বাণী 
৩ সৎকর্ম অন্তরে আলো এবং আমলের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করে। অনাচার অন্তরে 
অন্ধকার এবং আমলে দুর্বলতা সৃষ্টি করে। 
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র.) এর অমর বাণী 
৩ তিনি বলেন: “প্রয়োজন পরিমাণ ধন সম্পদ অর্জন করার নাম দুনিয়ার প্রতি 
মুহব্বত নয়”। 
হযরত আসআদ বিন কোদামাহ রে.) এর অমর বাণী 
(0) যে ব্যক্তি শাক ভাত খেয়েই তৃপ্ত হতে পারে তাকে কেউ গোলাম বানাতে 
পারেনা। 


হযরত ইউসুফ ইবনে আসবাত (র.) এর অমর বাণী 
৩ প্রকৃত খোদাভীরুদেরকে তিনটি বিষয় দান করা হয়। স্বভাবে স্নিঞ্ধতা 
চেহারায় অপার্থিব উজ্জ্বল্য এবং প্রখর ব্যক্তিত্ব । 
হযরত আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র.) এর অমর বাণী 
৪ ১টি টাকা হারিয়ে গেলে দিনভর আক্ষেপ দুর হয় না, অথচ প্রতি মুহুর্তেই 


জীবনের যে এক একটা অংশ হারিয়ে যাচ্ছে এজন্য আক্ষেপ করতে তো 
কাউকে দেখা যায়না । 
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ও ক্রোধ এমন একটা ঘূণীঝড় যা মস্তিষ্কের বাতি নিভিয়ে দেয়। 
৩ সম্পদ সৃষ্টি হয় শক্তি এবং উদারতার মাধ্যমে । 


হযরত যারক্বানী রে.) এর অমর বাণী 
৩ শুধু খোদাভীতিই এমন চেরাগ যার আলোতে ভাল-মন্দের স্বরূপ সুস্পষ্টরূপে 
চোখে পড়ে। 


প্রখ্যাত ফেকাহ্‌বিদ ইব্রাহীম নখঈ (র.) এর অমর বাণী 

ত আলেম ব্যক্তি সর্বক্ষণ এবাদতের মধ্যে নিমগ্ন থাকে। কেননা আলেম 
সর্বক্ষণ পড়ানো, লোকজনকে পথের সন্ধান বাতানো এবং সঠিক মাসআলা 
বলে ছহীহ শুদ্ধ রাস্তায় চলার পথ সুগম করার চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। এটা 
নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম এবাদত। 


ফকীহ আব্দুল লাইস সমরকন্দির (র.) অমর বাণী 

৩ হালাল পথে অর্জন এবং সম্মানের সাথে জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে চেষ্টারত 
থাকা কোন অবস্থাতেই নিন্দনীয় নয়। নিন্দনীয় বিষয় হচ্ছে এরূপ 
দুরাকাঙ্খা যা কোন সময়ই পরিতৃপ্ত হওয়ার নয়। কেননা সম্পদের প্রতি 
লাগামহীন আকর্ষণ ক্রমান্বয়ে শুধু বৃদ্ধি প্রাপ্তই হয় শেষ হয় না। 

© যে ব্যক্তির মধ্যে লোভ সীমা ছাড়িয়ে যায় যেকোন অবস্থাতেই শান্তি পায় 
না, অনেক ক্ষেত্রেই এ ব্যক্তি সর্বস্ব হারা হয়ে কঠিন দারিদ্রের জীবন যাপন 
করতে বাধ্য হয়। 

৪ যে ব্যক্তি পার্থিব লোভ লালসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে শরীয়তের 
সীমারেখাকে কোন বাধা বলে গণ্য করে না, তার পরিণতি 
সাধারণত:লাঞ্কুনাপূর্ণ ও বেদনা দায়ক হয়ে থাকে। 

৩ যে ব্যক্তি সাধারণ ভদ্র জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সামর্থ থাকা সত্বেও কৃপণতা 
অবলম্বন করে তার পরিণতি হয় দুঃখ ও দারিদ্রপূর্ণ। 


হযরত ইবনুল হায়সাম (র.) এর অমর বাণী 
© হিংসা সাপের বিষের চেয়েও মারাত্মক কেননা সাপ কখনো নিজের বিষে 
মরেনা, কিন্তু হিংসুক তার হিংসার আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। 
হযরত কিরমানী (র.) এর অমর বাণী 
৪ জীবনের প্রতিটি দিনকেই শেষ দিন মনে করিও। 
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প্রকৃত বিনয় কাকে বলে জান? সম্মুখে যাকে দেখ তাকেই তোমার চেয়ে 
উত্তম মনে করার নামই প্রকৃত বিনয়। প্রকৃত দুশ্চিন্তাগনস্ত এ ব্যক্তি যার কোন 
চিন্তা নাই। 
হযরত খাজা বলেন: যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ ঘটবে সে 
আল্লাহর বন্ধু বলে দাবী করতে পারে। (১) সাগরের মত বদান্যতা (২) 
সূর্য্যের মত স্নেহ মমতা এবং (৩) মাটির মত বিনয় ও নমতা । 

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রে.) এর অমর বাণী 
একজন আলীমের (জ্ঞানী ব্যক্তির) সাক্ষাত লাভ করা এক লক্ষ জাহেলের 
সাক্ষাৎ লাভের চেয়েও উত্তম। 
একজন জ্ঞানী লক্ষ লক্ষ মুর্খের চেয়ে অধিক শক্তিশালী । 
চারটি বস্তু মানুষকে উন্নত করে এলেম, ধৈর্য্য, দয়া এবং সদ্ধবহার। 
মানুষ দারিদ্রকে যতটুকু ভয় করে যদি জাহান্নামকেও ততটুকু ভয় করত 
তবে এতদুভয়ের যন্ত্রণা হতেই সে মুক্তি লাভ করতে পারত। অপরদিকে, 
মানুষ ধন সম্পদের প্রতি যতটুকু লোভ-লাশসা পোষণ করে যদি জান্নাতের 
হত। 
নেক কাজ অপেক্ষা নেককারদের সঙ্গ অধিকতর শ্রেষ্ঠ মন্দ কাজের চেয়ে 
মন্দ লোকের সঙ্গ অধিকতর মন্দ। 

হযরত মারুফ কারখী রে.) এর অমর বাণী 
নেক কাজের শুরুটা অবশ্য তিতা তবে এর শেষটা বড় মিষ্টি । আর গোনাহর 
কাজ শুরুতে মিষ্টি কিন্তু তার শেষটা বড় তিক্ত। 
কোন মানুষের উপর ভরসা করা গোপন শেরেক বিশেষ । 


শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) এর বাণী 
মানুষের হৃদয় যেন মুক্ত 
তাকে দুঃখ দেওয়াত ভালনা। 
প্রিয়তমাকে যদি চাও তবে 
কারও হৃদয়ে দিওনা ব্যথা। 
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0) দি লালে ডিও কমে লে সূ এরি 
হবে। 

৩ কোন দুর্বলের উপর জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজের চেয়ে প্রবল কর্তৃক 
লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করো। 

© তিন ধরনের লোকের মর্যাদা বিনষ্ট করোনা বাদশাহ, আলেম এবং বিশ্বস্ত 
বন্ধু। বাদশাহর মর্ধাদাহানি করার চেষ্টা করলে তোমার দুনিয়া নষ্ট হবে, 
আলেমের মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করলে তোমার পরকাল ধ্বংস হবে এবং 
বন্ধুর মর্যাদা হানি করলে প্রীতি বিনষ্ট হবে। 


হযরত দাতা গঞ্জে বখস (র.) এর অমর বাণী 
৩ অল্প বয়স্কদের সম্মান করিও কেননা তাদের গোনাহর ফিরিস্তি অপেক্ষাকৃত 


খাটো থাকে। 


৪ আহাম্মকের অন্তর থাকে মুখে, আর বুদ্ধি মানের যবান থাকে অন্তরে | 


ওমর খাইয়্যাম এর অমর বাণী 
গু সূর্য্যের আলোতে যেরূপ পৃথিবীর সকল কিছুই ভাস্বর হয়ে উঠে, তেমনি 
জ্ঞানের আলোতে জীবনের সকল অন্ধকার দিক আলোকিত হয়ে উঠে। 
© মানুষ মৃত্যুকে ঘৃণা করে। কিন্তু মৃত্যুই তার সব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান 
ঘটাতে পারে। 
ইবনে রুশদ এর অমর বাণী 
৪ যেসব লোক চোখের ইশারায় কথা বলে তারা মুহুর্তের মধ্যে অন্তত এক 
বৎসরের ফেতনা সৃষ্টি করে দিতে পারে। 
৩ বুদ্ধির যবান হচ্ছে কলম । 
© স্বর্গের সুখ বা পার্থিব কোন পুরস্কারের আশায় তুমি কার্য করোনা যা কর্তব্য, 
ন্যায্য, তা তুমি অবশ্যই সম্পাদন করবে। কেননা যা তোমার পক্ষে কর্তব্য 
ও সঙ্গত তা না করাই তোমার অধর্ম। 


ইবনে বুতলান এর অমর বাণী 
© ঝরণার পানিতে যেরূপ মাটি সরস ও উর্বর হয়ে উঠে তেমনি আলেম এবং 
ওলী আউলিয়াগণের সাহায্যে মানুষের হৃদয়মন উজ্জীবিত হয়ে উঠে। 
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৪. জনগণের সুখ সমৃদ্ধি এবং দুঃখ কষ্ট. সব কিছুর জন্যই তাদের পরিচালকগণ 
দায়ী হয়ে থাকেন। 


কাজী ইয়াহিয়া (র.) এর অমর বাণী 
৪ ভদ্র পোষাক পরিধান করার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবটাও ভদ্র করার চেষ্টা করা, না 
হলে সেই পোষাকই বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে। 


আল্লামা জালালুদ্দিন সুযুতী (র.) এর অমর বাণী 


© সাতটি অভ্যাস মানুষকে লাঞ্ছিত করে থাকে । (১) বিনা দাওয়াতে কোথাও 
গিয়ে উপস্থিত হওয়া । (২) কোন মজলিসে নিজের পদ মর্যাদার চেয়ে বড় 
আসনে গিয়ে বসা (৩) মেহমান হয়ে মেজমানের উপর কথায় কথায় হুকুম 
চালানো। (৪) অন্যদের কথা-বার্তার মধ্যে অনাহুত ভাবে কিছু বলার চেষ্টা 
করা । (৫) শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করেও বলার চেষ্টা করা । (৬) ইতর 
লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। (৭) কঠিন হৃদয় লোভী প্রকৃতির ধনীর নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করা । 


হযরত হারিরী (র.) এর অমর বাণী 
© মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা কঠিন আজাব হল বাচাল স্ত্রী নিয়ে ঘর করা । 
হযরত আবুল ফেদা রে.) এর অমর বাণী 
৩ যদি কেহ কারো উপর অনুগ্রহ করার সুযোগ পায় আর সে তা না করে তবে 
এটি তার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে। 
ইবনে খালদুন এর অমর বাণী 
৩ একজন বিদ্যাহীনের বিনয়ী স্বভাব অহংকারী বিদ্যানের চেয়ে প্রশংসনীয়। 
মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী রে.) এর অমর বাণী 
৪ অল্পে তুষ্টি অর্জন করার গুণ মানুষকে মর্যাদার উচ্চাসনে পৌছিয়ে দেয় এবং 
লোভ-লালসা তাকে নিকৃষ্টতম মানুষে পরিণত করে। | 
৩ চরিত্রের মধ্যে যদি সত্যের শিক্ষা দীপ্ত না হয় তবে জ্ঞান, গৌরব, 
অভিজাত্য, শক্তি সবই বৃথা । 
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ভিন জিন কারা লোককে ধম বান কৃপনকে তার সম্পদে, কাওজ্ঞান 
বিবর্জিত যুবককে তার দেহ সৌষ্ঠবের অহঙ্কারে এবং জ্ঞানীকে সব জানা 
ধরনের অহমিকায়। 


ইবনে মাতরুহ এর অমর বাণী 
প্রকৃত জ্ঞানী সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর বিধানকে সর্বাপেক্ষা বিবেচিত সিদ্ধান্ত 
বলে মেনে নিতে পারে। 


হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রে.) এর অমর বাণী 

তিনি মানাকিরে আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, অন্ধকার 

পাঁচটি আর ইহাদের জন্য আলোও পাঁচটি । 

১) দুনিয়ার ভালবাসা অন্ধকার, তাকওয়া বা খোদাভীতি হচ্ছে ইহার 
আলো। 

২) পাপ অন্ধকার, তওবা তার আলো । 

৩) আখেরাত অন্ধকার, নেক আমল ইহার আলো। 

৪) কবর অন্ধকার, কলিমা তাইয়ীবাহ ইহার আলো। 


© যে ব্যক্তি বই পুস্তক বিনষ্ট করে সে যেন বুদ্ধিবৃত্তির গলা টিপিয়ে ধরল। 


© © 


তিনি বলেন চেষ্টাই হল সাফল্য এবং সুনামের জননী । 
কোন হিংসুকের পাশে বাস করার চেয়ে হিংস্র বাঘের প্রতিবেশী হওয়া 
অনেক নিরাপদ । 


ইমাম জাহেয রে.) এর অমর বাণী 
কোন খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্তত: সাতবার খোঁজ খবর নাও । 
জ্ঞানী ব্যক্তি সব সময়ই অধিকতর জ্ঞানের তালাশে থাকে, আর মুর্খরা মনে 
করে এই সমস্ত কথা অনেক আগেই সে জেনে ফেলেছে। 
নিজের দোষক্রটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখো, অপরের দোষ দেখার সময়ও 
পাবেনা । 
যে কোন কাজ করবার সময় এই মনে করে করো যে, এটিই তোমার 
জীবনের শেষ কাজ। 
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বাজ উদুই মুমশাদ দিনাওরী রে.) এর অমর বাণী 

© যে ব্যক্তি কোন বুজুর্গের খিদমতে যায় এবং সেখানে পৌছে ও সে নিজে 
নিজেকে বড় মনে করতে থাকে । তবে সে সেই বুজুর্গের কথা থেকে এবং 
তার সঙ্গ লাভ থেকে কিছু অর্জন করতে পারবে না। 

ও সংশোধন কারীদের সাথে বসলে অন্তরের মধ্যে সংশোধনের মাদ্দা সৃষ্টি হয় 
এবং ফ্যাসাদকারীদের সাথে থাকলে অন্তরে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। 

ও অহেতুক বন্ত/কর্ম সমূহকে ছেড়ে দেয়ার নাম তাসাউফ । আর যে বস্তুর 
দিকে মন দাবিত হয় তা ছেড়ে দেওয়ার নাম তাওয়াকুল। 

৩ যার সর্বশেষ উদ্দেশ্য আল্লাহর স্বত্তা তাকে দূর্যোগে বেষ্টন করতে পারে না। 

© নিজের সাহসকে উচু রাখ এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ কর কেননা মানুষের 
সাহসই সমস্ত আমলের কেন্দ বিন্দু। যার সাহস বড় হবে তার জন্য 
সামনের সব আমল এবং হাদিস সমূহ সহজ হয়ে যাবে । 


হেলালীর অমর বাণী 
৩ যদি তুমি নিজেকে স্মরণীয় করে রাখতে চাও তবে এমন কিছু লেখার চেষ্টা 
কর যা মানুষ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করবে অথবা এমন কোন কাজ কর যার 
বিবরণ অন্যে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য আগ্রহী হয়। 


[0) সব সময় সত্য বলার অভ্যাস কর তোমাকে কখনো শপথ করার কথা 
বলতে হবেনা । 


৩ অন্যের কল্যাণ করার সময় অন্তরে বিশ্বাস রেখো যে, তুমি নিজেরই কল্যাণ 
করছ। 


ফরিদ উদ্দিন মাসউদ গঞ্জে সকর রে.) এর অমর বাণী 


৩ পর্দাপুশী (নিজেকে গোপন রাখা) দরবেশদের একটি গুণ, আর পর্দাপুশী 
(নিজেকে গোপন রাখা) দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাদের থেকে নিজেকে 
গোপন রাখা । 

৩ মুহব্ৰতের দাবীদারের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সত্যবাদী যে সর্বক্ষণ মা'শুক্‌ 
(আল্লাহর) যিকিরে রত থাকে। 

৩ যিকির তথা আল্লাহর ইবাদত দ্বারা এশকের পূর্ণতা লাভ হয়। 

© কুরআন পাকের তিলাওয়াত থেকে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ কোন ইবাদত নেই। 
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গু 


আল্লাহর যিকর ছেড়ে দেয়, মুর্দা হয়ে যায়। 
সুলুকের রাস্তায় সালিকের উপর যে পরিমাণ দুঃখ কষ্ট বিপদ আপদ আসবে 
সে পরিমাণ সে আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল হয়ে যাবে৷ 


হযরত ইমাম শা'যলী (র.) এর অমর বাণী 
কোন ঈমানদার ব্যক্তির যদি কোন উপকার করতে না পার তবে অন্তত: 
অপকার করোনা । যদি খুশী করতে না পার তবে অন্তত: নারাজ করোনা, 
যদি প্রশংসা করতে না পার অন্তত: দুর্ণাম করোনা । 


যে বেশী হলফ করে সে মিথ্যাও বলে। 
একটি মিথ্যা গোপন করার জন্য অন্তত: বিশটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। 
হিংসুক তখনই খুশী হয় যখন সে অপরের সর্বনাশ প্রত্যক্ষ করে। 


শায়খ শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) এর অমর বাণী 


ক্রোধের সময় ধৈর্য্যের পরিচয় দেওয়ার নাম হেলেম, বিপদে ধৈর্যের নাম 
দৃঢ়তা এবং উক্কানীর মুখেও স্থির থাকার নাম ক্ষমা। 


হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (র.) এর অমর বাণী 
সৎকাজ করার ক্ষেত্রে দুনিয়াতে যে পরিমাণ কষ্ট হয়, এর পরিণামে 
আখেরাতের সুখ ও আনন্দ কল্পনাতীত বেশী । 
যেব্যক্তি নামায ঠিকমত আদায় করার অভ্যাস করতে পারে তার নাজাতের 
আশা অনেকটা উজ্জ্বল হয়ে যায়৷ 
আমলবিহীন আলেম পরশ পাথরের ন্যায় অন্যকেতো ব্বর্ণে পরিণত করতে 
পারে, কিন্ত নিজে যেই পাথর সেই পাথরই থেকে যায়। 
কুফুরীর পর সর্বাপেক্ষা কঠিন গোনাহ অন্যের মনে কষ্ট দেয়া। 


ইবনে সীনার অমর বাণী 
প্রত্যহ শয়নের সময় চিন্তা করো, আজকের দিনের মধ্যে তুমি পালনকর্তা 
আল্লাহর, সন্তুষ্টির খেলাফে কোন কাজ করেছ কিনা । অত:পর সেজদায় 
গিয়ে আরজী পেশ করো যেন আগামী দিনটি তোমার স্বীকৃতির মধ্যে 
অতিবাহিত হয়ে যায়। 


আল্লাহর ভয় মানুষকে অন্য সকল ভয় হতে মুক্তি দেয়। 
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জীফর বরকমী (র.) এর অমর বাণী . 
© মানুষের সীমাহীন দোষ থাকতে পারে। তবে যদি একটা গুণ কারো মধ্যে 
থাকে তবে এর দ্বারা তার সমস্ত দোষ চাপা পড়ে যায়। সেই গুণটি হল 
যবানের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ । 


হযরত শায়খ শাহ কলিমুল্লাহ রে.) এর অমর বাণী 

© যদি কেহ তোমর সাথে অভদ্র ব্যবহার করে তবে তুমি এর জবাব ভদ্রতা ও 
উত্তম আদর্শ দ্বারা দাও। 

© গায়রে মাহরাম কোন মহিলার নিকট নির্জনে বসবে না, যদিও সে দ্বিতীয় 
রাবেআ বছরী হোকনা কেন, এবং চাই তুমি তাকে কুরআন শিক্ষাই দেওনা 
কেন। 

৪ যার অন্তরে আল্লাহর মহব্বতের আগুন প্রজ্জলিত তাকে আগুন জ্বালাতে 
পারবে না, আল্লাহর আশিকের অন্তরের আগুন থেকে দোজখও মুক্তি চায়। 
পৃণ্য অর্জনের জন্য নিমের পাঁচটি বিষয় অত্যন্ত জরুরী 
(১) কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা এবং এর অর্থের প্রতি চিন্তা ভাবনা 

করা গবেষণা করা । (২) ক্ষিধা অনুপাতে কম খাওয়া । (৩) তাহাজ্জুদের নামায 
পড়া । (8) ভোর বেলা দু'আ এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে কাজ নেয়া। (৫) 
পুণ্যবানদের নিকটে থাকা। বন্ধুত্বের সৌন্দর্য হল যে বিষয় নিজের জন্য পছন্দ 
কর তা নিজের মুসলমান ভাইয়ের জন্যও পছন্দ কর। যা কিছু তার নিকট 
বিদ্যমান আছে তাতে হিংসা করো না তার দূরত্বকে সহ্য কর, তার ভাল কাজকে 
স্বরণ কর এবং নিজের ভাল কাজকে ভুলে যাও। যে আলিম অহংকারী এবং 
আত্মপুকারী তার থেকে সেই মূর্খ জাহিল ভাল যে আল্লাহকে ভয় করে এবং যার 
নিকট নেক আমলের পুজি বিদ্যমান আছে। 


হযরত নেজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) এর অমর বাণী 

৪ তাওয়ান্গুলের পূর্ণ নমুনা হচ্ছে দুঞ্ধপায়ী শিশুরা । ওরা মায়ের কাছে দুধ চায় 
না। তারপরও সময়মত দুধ পেয়ে যায়। 

0) আবেদের কর্তব্য তার এবাদত বন্দেগী অন্যের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে 
রাখা। অন্যের দৃষ্টিতে নিজের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা মোটেও 
আবেদসুলভ মনোবৃত্তি নয়। 

৪ কোন মু'মিন ব্যক্তির মনে কষ্ট দেওয়ার অর্থ আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া । 

৩ চার. বস্তু দ্বারা মানুষের মধ্যে পূর্ণতা অর্জিত হয়। কম খাওয়া, কম কথা 
বলা, কম নিদ্রা যাওয়া এবং মানুষের সাথে সংমিশ্রন কম করা । 
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৩ হৃদয় মন পবিত্র রাখার জন্য চারটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
অপরিহার্য । বিনা কারণে মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন পরিহার, পার্থিব 
সম্পদের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, প্রবৃত্তির চাহিদা সম্পর্কে সতর্কতা 
এবং শয়তানের ধোকা থেকে বেচে থাকার চেষ্টা, সম্পদের মোহ থেকে মুক্ত 
থাকার উপায় হচ্ছে অল্পে তুষ্টির অভ্যাস গড়া। মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় 
সম্পর্ক থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাধ্যমত নিজেকে আড়াল করে রাখা এবং 
প্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোকা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য 
কামনা করতে থাকা উপকারী হয়ে থাকে। 

© মুসাফির, রুগাক্রান্ত অবস্থায়, অপারগতা ছাড়া যদি কেউ একটি জুমআর 
নামায ত্যাগ করে তবে তার মনের পর্দায় একটি কালো দাগ সৃষ্টি হয়। পর 
পর দুটি জুমআ ত্যাগ করলে সেই কালো দাগটি সম্প্রসারিত হয়। এভাবে 
তৃতীয় জুমআও যদি ত্যাগ করে তবে সমস্ত অন্তর কালো দাগে আচ্ছন্ন হয়ে 


পড়ে। 
হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে 
দেহলভী রর.) এর অমর বাণী 
৪ আমরা যে জাতিসত্তার উত্তরাধিকার বহন করি এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন 
আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আ.)। মিল্লাতে ইবরাহীমের সাথে 
নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে হজ্ব । হযরত 
ইবরাহীম (আ.) এর মনে যে আবেগ প্রেম ও ত্যাগের অনুভূতি নিয়ে মক্কা, 
মিনা, আরাফাতে আল্লাহ তা'আলার আরাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন হাতে 
কলমে তা অনুশীলন করার উদ্দেশ্যেই হজ্বের অনুষ্ঠানমালা পালন করতে 
হয়। 
৩ যার মধ্যে আত্মমর্যাদাোবোধ নেই সে সব কিছু হতে পারে মানুষ পদবাচ্য 
হওয়ার যোগ্য হতে পারে না। 


হযরত শাহ গোলাম আলী (র.) এর অমর বাণী 
৪ সকলের সাথে বিনীত ব্যবহার করবে। কারো উপর তোমার কোন হক 
থাকলে তা মাফ করে দিবে এবং তোমার উপর অন্যের কোন হক থাকলে 
তা অবশ্যই পূর্ণ করবে । | 
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© ‘নামায ফরয হয়েছে যে রাজ্যে, যে ব্যক্তি ঠিকমত নামায আদায় করতে 
পারে সে আরশের মালিকের সান্রিধ্যে দ্রুত পৌছতে সমর্থ হয়। 

৩ দুনিয়ার এ উদ্যানে আমরা এসেছিলাম সৎ কাজের ফুল আহরণ করার 
উদ্দেশ্যে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে এই যে, তোমরা ফুল ছেড়ে শুধুমাত্র 
পাপরূপী কাটার বোঝাই ভারী করলে । 

৪. সাবধান! নবীজির (সা.) সাহাবীগণ সম্পর্কে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য 
করোনা, মনে রেখো কোন ওলীর পক্ষেই সাধারণ একজন সাহাবীর মর্তবায় 
পৌছা সম্ভব নয়। 


হযরত আবু আলী রুজবারী (র.) এর অমর বাণী 
© তীর নিকট জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন “কোন সুফী সাধক গান-বাজনা 
পছন্দ করে থাকেন, আর বলে থাকেন ইহা আমার জন্য হালাল কেননা 
আমি এমন স্তরে পৌছে গিয়েছি যে, এসব কিছুর প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে 
হয়না ।” ইহা শুনে তিনি বলেন, উনি সত্যই বলেছেন যে, তিনি পৌছে 
গেছেন তবে আল্লাহ পর্যন্ত নহে বরং জাহান্নামে পৌঁছে গেছেন। 


আল্লামা শামী (র.) এর অমর বাণী 
৩ এলেম থেকে বঞ্চিত থাকাটাই একটা বিরাট লাঞ্চনা। 


হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মন্ধী (র.) এর অমর বাণী 
© গরীব-মিসকীন, আলেম ও নেক লোকদের সাথে গ্রীতির সম্পর্ক রাখবে, এর 
দ্বারা আত্মা পরিচ্ছন্নতা লাভ করে। 

ও আপনজনদের সাথে নরম ব্যবহার করবে। তাদের দোষ ক্রটি সাধ্যমত 
ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। কারো দোষচর্চা করা বা গীবত করা পরিহার 
করে চলবে। 

© এলেম হাসিল করার সময় নিয়ত শুদ্ধ না হলেও তা পরিত্যাগ করা উচিত 
নয়। কেননা এলেমের ফলশ্রুতিতেই শেষ পর্যন্ত নিয়তও পরিশুদ্ধ হয়ে 
যায়। 


কুতবুল আকতাব হযরত মাওলানা রশীদ 
আহমদ গাঙ্গুহী (র.) এর অমর বাণী 
© তিনি বলেছেন: যে সকল লোক আলেমের শানে বেআদবী করবে ও 
ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যার ইচ্ছা সে যেন কবরের মাটি সরিয়ে তা দেখে 
নেয়। 
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হত মাওলানা মুহম্মদ কাসেম নানুতুতী রে) এর বালী 

© তিনি বলেন: আমি একবার মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর রে.) দরবারে 
হাজির হলাম । তার দরজার সম্মুখে মাটির একটি পেয়ালা রাখা ছিল, আমি 
উক্ত পেয়ালা দিয়ে কুয়া থেকে পানি ভর্তি করে তা পান করলাম । দেখতে 
পেলাম পানি খুবই তিক্ত । জোহরের নামাজের সময় হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে ঘটনা ব্যক্ত করলাম । হযরত বললেন কুয়ার পানি তিক্ত নহে বরং 
মিষ্ট । আমি পেয়ালাটি হযরতের হাতে দিলাম। তিনি পানি পান করে 
অনুভব করতে পারলেন সত্যিই পানি তিক্ত । হযরত পেয়ালাটি রেখে দিলেন 
এবং জোহরের নামাজ আদায়ের পর উপস্থিত সকলকে বললেন যে, 
যতবেশী পারেন কালেমা তাইয়িবা পাঠ করুন। হযরত নিজেও পাঠ করতে 
লাগলেন। অত:পর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হযরত হাত তুলে দোয়া 
করলেন। মুখের উপর হাত বুলালেন। অত:পর পেয়ালা ভর্তি করে পানি 
পান করলেন। তখন পানি ছিল সত্যিই সুমিষ্ট । উপস্থিত সকলেই পানি পান 
করে বিস্মিত হলেন। হযরত বললেন, এ পেয়ালাটি এ কবরের মাটি দ্বারা 
তৈরী যেখানে মুর্দার উপর আজাব হচ্ছিল এবার কালেমা পাঠ করার 
বরকতে আল্লাহ তা“আলা পানির তিক্ততা দূর করে মিঠা করে দিয়েছেন। 

© তিনি বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু আসে ধৈর্য্য ও সন্তুষ্ট চিত্তে কাজ 
করা চাই। রোগ হলে ধৈর্য্য ধরবে । অন্য কোন বিপদ আসলে ধৈর্য্য ধরবে 
এটাই হল আবদিয়্যাত। 


হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র.) এর অমর বাণী 

৩ যিকির অজু সহকারে হওয়া উচিত বরং দরবেশ সালিককে সর্বদা অজুর 
সাথে থাকা উচিত। ইসমেযাত (আল্লাহ আল্লাহ) হোক বা নফী ইসবাতের 
(লাইলাহা ইল্লাল্লাহ) যিকির হোক ইত্বমিনানের সাথে খুব ধীরে স্থীরে করা 
উচিত এবং অর্থের প্রতি গভীর লক্ষ্য রাখা উচিত। আর ভাল হল শেষ 
রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদের পরে যিকির করা তা বরকত ও কবুল হওয়ার 
সময় তাছাড়া তখন মন মানসিকতা বেশী প্রফুল্ল হয়। 

ও খৃষ্টানদের পোষাক হচ্ছে দাড়ী মুগ্ডানো বা কাটা মহিলারা পুরুষদের জুতার 
মত কাড়া জুতা পরিধান করা, পর্দায় কমী করা ইত্যাদি সব কিছু কলেরা ও 
বালা মছিবতের মত ব্যাপক হয়ে গেছে যাকে দেখ এই রোগে আক্রান্ত 
তাদের জন্য আল্লাহর মহব্বত অর্জন করা অসম্ভব |“ 
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গু 


হারানো মানিক & ১৩৮ ৃ 


থাকা জরুরী কেননা তা দ্বারা অন্তর আচ্ছাদিত হয় । 

হাদিয়া তুহফা শুধু এমন লোকদের গ্রহণ করা উচিত যারা মহব্বত বা দ্বীনি 
সম্পর্কের কারণে জাইয উদ্দেশ্যে পেশ করে। আর এমন লোকদের থেকে 
না লওয়া উচিত যারা পদ মর্যাদার কারণে বা অবৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করার 
জন্য দেয়। 

যার আমদানীর অধিকাংশ হারাম বা সন্দেহজনক এমন ব্যক্তির দাওয়াত 
গ্রহণ না করা উচিত এবং প্রয়োজন ছাড়া মুসলমানদের অবস্থা সম্পকে 
নিরীক্ষণ (খুজা খুজী করা) করাও উচিত নয়। 

যে ইবাদত অল্প কিন্তু একানিষ্ঠ ও ধারাবাহিক ভাবে হয় তা সেই অধিক 
ইবাদত থেকে বহু উত্তম, যাতে এখলাস নেই এবং স্থায়িত্ব নেই। ইবাদত ও 
সাধনার সমস্ত বরকত এখলাস ও স্থায়িত্রে সাথে সম্পর্কযুক্ত । 

তাহাজ্জুদের বেশী ইহতেমাম (গুরুত্ব) করা উচিত তা নেককারদের প্রতীক 
(লক্ষণ) আর আত্মার জন্য অসীম উপকারী । যদি কখনো রাত্রে তাহাজ্জুদ 
ছুটে যায় তবে সূর্য উদয়ের পর বার রাকাআত আদায় করবে । 

তরীকত দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে দুনিয়া ও দুনিয়ার আসবাবের প্রতি 
অমনযোগী হওয়া। আর আল্লাহ ও তার রাসূলের মুহাব্বত অন্তরে বয়ে 
যাওয়া । তাই ইহা থেকে এদিকে বা সেদিকে দৃষ্টি না সরানো উচিত। 
রাসূলের (সা.) মুহব্বত এবং তার সুন্নতের প্রতি যতই উন্নতি লাভ হবে 
ততই আল্লাহর নৈকট্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং বরকত হবে। 


শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান 

দেওবন্দী (র.)-এর বাণী 
ইসলাম কেবলমাত্র কয়েকটি আনুষ্ঠানিক এবাদতের নামই নহে। বরং 
সমূহ সহ এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যে সব লোক যুগের প্রচলিত ঝামেলা 
থেকে দূরে অবস্থান করতে চান এবং ঘরে বসে থাকাকে ইসলামের বিধান 
পালনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করেন তারা ইসলামের পৃত:পবিভ্র আংগিনায় 
একটি কলংক লেপন করতে চান। মুসলমানের দায়িত্ব কেবল নামাজ 
রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং এবাদতের পাশাপাশি ইসলামের মান 
মর্যাদা রক্ষা করা এবং ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখাও তাদের পবিত্র 
দায়িতৃ। 
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৪ শুধুমাত্র কয়েকটি আনুষ্ঠানিক এবাদতের নামই ইসলাম নয় । ব্যক্তি, পরিবার 
এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকেও আল্লাহর আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে তোলাও 
ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ । 


তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা 
হযরত মাওঃ ইলিয়াছ (র.) এর অমর বাণী 

৩ অন্তরকে রিয়া থেকে মুক্ত এবং নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ করে রেখো । নিয়ত অন্তত 
তিন বার পরীক্ষা করো । কাজ শুরু করার আগে, কাজ অর্ধেক হয়ে যাওয়ার 
পর এবং কাজের সমাপ্তিতে। 

৪ অল্পে তুষ্টি লাভ করার গুণটি মানুষকে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের ঝামেলা 
থেকে রক্ষা করে ভোগে নির্লিপ্ততা থেকে এবং সরল জীবন যাত্রার অভ্যাস 
ব্যতীত কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলার হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণরূপে 
মান্যকরা সম্ভব নয়। সরল জীবন-যাপন মানুষের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ সৃষ্টি 
করে। আর আত্মমর্ধাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ ছাড়া কেউ নিজেকে সর্বাবস্থায় 
আল্লাহর পথে দৃঢ় রাখতে সক্ষম হয় না। 

৪ এক ব্যক্তি তার নিকট এ মর্মে পত্র লিখলেন যে, হযরত পরিশ্রম অনেক 
করেছি, কিন্তু সাফল্য দেখা যাচ্ছেনা । জবাবে লিখেছিলেন: সাফল্যতা মৃত্যুর 
পর দেখা যাবে। কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন “যাকে দোযখের আগুন 
থেকে মুক্ত রেখে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তাকেই সফল বলা যাবে ।” 

৪ বর্তমান সময়ে কুফুরী এবং খোদাদ্বোহী শক্তি অত্যন্ত প্রবল। এ অবস্থায় 
ব্যক্তিগত বা বিক্ষিপ্তভাবে সংস্কারমূলক কাজ করে ফল পাওয়ার আশা নেই। 
এ সময়ে এঁক্যবদ্ধভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেই কেবলমাত্র ফলের আশা 
করা যেতে পারে। 

© আল্লাহ তা'আলা যেমন অত্যাশ্চর্য এই সৃষ্টিজগত তৈরী করেছেন তেমনি 
প্রতি মূহুর্তেই আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটানোর পূর্ণ শক্তি সামর্থ তার রয়েছে। 
সামান্য কিছু কাজের অত্যাশ্চর্য ফলাফল প্রকাশ করা তার অফুরন্ত কুদরতের, 
সামনে মোটেও অসম্ভব কোন বিষয় নয়। 

৪ যেসব বিষয়ের প্রতি আল্লাহ এবং তার রাসূলের সন্তুষ্টি আছে, সেগুলি দেখে 
আন্তরিক সন্তুষ্টি অনুভব করা এবং যেসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ ও তার 
রাসূলের অসন্তুষ্টি রয়েছে সেগুলির প্রতি অন্তরে স্বতঃন্ুর্ত ঘৃণা সৃষ্টি হওয়াটা 
ঈমানের প্রকৃষ্ট আলামত। বড় অস্ত্রের আঘাতে যেমন কষ্ট. হয় তেমনি 
সৃইয়ের খোচাতেও কষ্ট হয় । সুতরাং কুফর ও শেরেকীর ন্যায় কঠিন গোনায় 
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গোনাহ থেকেও সরে থাকা কর্তব্য । 

৪ যাকে গায়েবী মদদ বলা হয় এটা আগে ভাগেই দিয়ে দেয়া হয় না ঠিক যে 
সময় প্রয়োজন হয় তখনই সেটা নেমে আসে। যেন এটা আল্লাহর ভাণ্ডারে 
জমা থাকে। ঈমানের তাগিদ হচ্ছে নিজের হাতে যে শক্তি সামর্থটুকু রয়েছে 
সেটুকুর চেয়েও আল্লাহর ভাণ্তারে যা আছে তার উপর বেশী ভরসা থাকতে 
হবে। 

৪ লোকজন দ্বীনের ব্যাপারে অমনযোগী হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে বিরুদ্ধাচরনের 
বাতাস তীব্রতর হচ্ছে। এসবের মোকাবেলায় আমরা সামান্য একটু চেষ্টা 
তদবির করেই কর্তব্য শেষ হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকি। 
অথচ উচিত ছিল আল্লাহ তা'য়ালার যেসব প্রিয় বান্দা দ্বীনের পথে নিজেকে 
সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়েছেন তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও বেশী 
কিছু করার জন্য অন্তরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করা । হযরত ওমর (রা.) সব সময় 
চেষ্টা করতেন যেন দ্বীনের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) এর ত্যাগ 
তিতীক্ষার সমপর্যায়ে পৌছতে পারেন। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের 
রীতি। 

৪ তিনি বলেন অনেকেই মনে করে থাকেন যে, কেবলমাত্র পৌছে দেয়ার 
নামই তাবলীগ । আসলে ইহা এক মারাত্মক ভূল ধারনা । তাবলীগ হচ্ছে 
নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী দ্বীনের কথা মানুষকে বুঝানোর জন্যে 
এমন প্রাণপণ চেষ্টা করা যাতে করে লোকজন বুঝে নিতে পারে বলে আশা 
করা যায়। নবীগণ (আ.) এভাবেই তাবলীগ করে থাকতেন। 

৩ তিনি বলেন: হাদীস শরীফে নামাজকে দ্বীনের মূল স্তম্ভ বলা হয়েছে। এর 
অর্থ হচ্ছে দ্বীনের যাবতীয় কাজ নির্ভর করে নামাজের উপর। যার নামাজ 
যত বিশুদ্ধ ও সুন্দর হবে তার ছীনও ততটুকুই বিশুদ্ধ হবে। এ জন্য 
নামাজের দাওয়াত দেওয়া নামাজের মধ্যে খুশু-খুজু অর্থাৎ আল্লাহর ভয় 
পক্ষান্তরে পূর্ণ দ্বীনের উপর চলার চেষ্টারই নামান্তর ৷ 


তিনি বলেন চার কারণে আলেমগণের খেদমত করা মুসলমানদের জন্য জরুরীঃ 
:১) ইসলামের কারণেঃ সুতরাং শুধুমাত্র ইসলামের খাতিরে যদি কোন মুসলমান 
অপর মুসলমানের সংগে সাক্ষাৎ করে, উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহর সম্তষ্টি 
লাভ করা তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার পায়ের নীচে তাদের ডানা এবং 
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বাহু পেতে দিয়ে থাকেন। যে কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে এ হাদীসটি 
প্রযোজ্য । সুতরাং আলেমগণের ব্যাপারে এ ফযীলত সুনিশ্চিত। 

২) আলেমগণের দিল ও শরীর ইলমে নবুওতের ধারক ও বাহক, সেমতে তারা 
সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত এবং খেদমত পাওয়ার যোগ্য । 

৩) তারা আমাদের দ্বীনি কাজ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কারী । 

৪) তীদের প্রয়োজনাদি পূরণ করার উদ্দ্যেশ্যে। কেননা অপরাপর মুসলমানগণ 
যদি আলেমগণের পার্থিব প্রয়োজনাদীর খোঁজ নিয়ে তা পূরণ করে দেন 
তাহলে আলেমগণের যথেষ্ট সময় বেঁচে যাবে, এতে করে তারা বাকী 
সময়টুকুও ইলমে দ্বীনের খেদমতে লাগাতে পারেন। আর বিত্তশালী 
মুসলমানগণের জন্যও তা সম্ভবপর। এতে তারাও সেই ছওয়াবের অংশীদার 
হতে পারবেন। 

৪ আমাদের তাবলীগের আসল উদ্দেশ্য হলো তাগুত (শয়তান) থেকে বিচ্ছিন্ন 
হওয়া এবং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আর ইহা ত্যাগ ও কুরবানী 
ছাড়া সম্ভব পর নয়। দ্বীনের ক্ষেত্রে জান ও মালের কুরবানী দিতে হবে । 
সুতরাং তাবলীগে জানের কুরবাণী হলো আল্লাহর জন্য বাড়ী ঘর ত্যাগ করা 
এবং আল্লাহর কালেমার প্রচার করা। দ্বীনের প্রসারের জন্য কাজ করা 
মালের কুরবানী হলো-তাবলীগের সফর খরচ নিজে বহন করা । কেহ যদি 
কোন অসুবিধায় এক সময় বের হতে না পারে তবে সে সময় যারা বের 
হবে তাদেরকে উৎসাহিত করবে । এতে করে “ভাল কাজের উৎসাহ প্রদান 
সে কাজ করার সমতুল্য’ এ হাদীসের আলোকে যে সব লোক আল্লাহর 
রাস্তায় যাবে তাদের ছওয়াব সে পেয়ে যাবে। আল্লাহর রাস্তায় যারা যাবে 
কেউ যদি তাদের আর্থিক সাহায্য করে তবে তার ছওয়াব ও পাওয়া যাবে। 
যেহেতু আমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হতে পারিনি সুতরাং যারা বের হতে 
পেরেছেন তারা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছেন বিধায় আমাদের প্রতি 
তাদের বিরাট এহসান রয়েছে বলে বিশ্বাস করতে হবে। 

© তিনি বলেন ৪ সময় হচ্ছে একটি চলন্ত রেল গাড়ী । ঘন্টা, মিনিট এবং মুহুর্ত 
গুলি হলো যেন গাড়ীর ডাব্বার মত। আমাদের কর্ম ব্যস্ততা এতে বসা 
যাত্রীর ন্যায় এখন আমাদের পার্থিব নিকৃষ্ট ব্যস্ততাগুলি আমাদের জীবন 
যাত্রার ট্রেনের এ বগীগুলি এমন ভাবে জবর দখল করে নিয়েছে যে ওরা 
আখেরাতের উৎকৃষ্ট ব্যস্ততা সমূহকে বসতে দিচ্ছে না। আমাদের কর্তব্য 
হলো দৃঢ়তার সাথে কাজ করে যাওয়া এ সব নিকৃষ্ট ব্যস্ততার পরিবর্তে এ 
সব উৎকৃষ্ট মহান উচ্চ পর্যায়ের কাজ গুলিকে চাপিয়ে দেয়া যা আল্লাহকে 
রাজী এবং আমাদের আখেরাতকে সুন্দর করবে । 
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হাকীমুল উম্মত হযরত মাওঃ আশরাফ 
আলী থানবী (র.) এর অমর বাণী 

৪ জীবনের সর্বাপেক্ষা মুল্যবান সময়টুকুর নাম যৌবন কাল। পূর্ণ প্রাণ শক্তিতে 
ভরা এই সময়টুকুকে যথাসম্ভব কাজে লাগাতে পারলেই জীবন সফলতায় 
ভরে ওঠে। 

একদা এক সাধক শয়তানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন মানবদেহের কোন্‌ 
জায়গাটিতে তুমি অবস্থান গ্রহণ কর? শয়তান জবাব দিয়েছিল, যখন তারা 
খোশমেজাজে থাকে তখন অন্তরের মধ্যে, আর যখন রাগান্বিত হয় তখন 
মাথার উপরে । 

© কোন দুর্বলের উপর যখন সবল কাউকে চড়াও হতে দেখ তখন সবল 
ব্যক্তিটির কানে এ কথাটা পৌছে দাও যে, এই দুর্বলের উপর তুমি যতটুকু 
শক্তি রাখ তোমার আল্লাহ তোমার উপর এর চাইতে অনেক বেশী 
শক্তিমান । 

© আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে দুটি মৌলিক গুণ দিয়েছেন, একটি তার 
জ্ঞান, অপরটি কর্ম শক্তি। এই গুণ পরস্পর পরিপূরক । একটির. উৎকর্ষ 
ছাড়া অপরটির পূর্ণবিকাশ সম্ভব নয়। যে যে কাজই করুক না কেন, সে 
সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে তা করা বা তাতে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। 
অপরদিকে শুধু জানা দ্বারাই কোন উপকার লাভ সম্ভব হয়না। যেমন- 
একজন কৃষককে কৃষিকাজ জানতে হবে, বুঝতে হবে মওসুমের অনুকূল বা 
প্রতিকুল অবস্থা, তারপর যদি সে শ্রমের মাধ্যমে সে জ্ঞানকে কাজে লাগায় 
তবেই সাফল্য আশানুরূপ দেখা যায়। 

© কোন আলেমের পক্ষে একটি বড় ফেতনা হচ্ছে তার মনে এরূপ আকাঙ্খা 
সৃষ্টি হওয়া যে, লোকজন এসে আমার নিকট বেশী ওঠা-বসা করুক। 

৪ গরীব মিসকীনকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। এদের সেবা করে গর্ববোধ করা 
উচিত। 

© ধন সম্পদ রোজগার কর। চাকুরী ব্যবসা সব কিছু মনযোগ দিয়ে কর। 
তবে লক্ষ্য রাখবে দ্বীনের বদলায় দুনিয়া অর্জন যেন না হয়। আল্লাহর 
আদেশ নিষেধের গণ্ডির মধ্যেই দুনিয়া কামাই করার চেষ্টা কর। যদি দ্বীনের 
গণ্ডি থেকে বের হওয়ার উপক্রম দেখা দেয় তবে দুনিয়াকে পদাঘাত করে 
সরিয়ে দাও। 


৩ বিপদে আল্লাহকে বেশী স্মরণ করার সুযোগ আসে । একটু আত্মসমালোচনা 
করতে পারলে চরিত্রও সংশোধিত হয়। বিপদটা কেন আসলো তা একটু 
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০০ 0 


যাচাই করে দেখলে অনেক চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে সংশোধিত হওয়ার 
সুযোগ উপস্থিত হয়। 

প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বীনের এলম হাসিল করবে। কিতাব পড়ে হোক অথবা 
আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করে হোক। 

সকল গোনাহ হতে বেঁচে থাকবে 

কোন গোনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তওবা করে নিবে। 

কারো হক বা পাওনা রাখবেনা, কাউকে মুখে বা হাতে কষ্ট দিবে না, কারো 
সমালোচনা করবে না। 

ধন সম্পদের মহব্বত ও সুখ্যাতির আকাঙ্খা করবেনা । খুব ভালো খাদ্য ও 
পোষাকের চিন্তায় থাকবেনা । 

যদি নিজের ভূলক্রটির জন্য কেউ তিরষ্কার করে তবে কথা না বাড়িয়ে 
তৎক্ষণাৎ স্বীকার ও তওবা করবে। 

খুব প্রয়োজন না হলে সফর করবেনা, সফরে বহু অসতর্কতার কাজ হয়, 
অনেক নেক কাজ ছুটে যায়, অজিফার মধ্যে ভাঙ্গন আসে, সময়মত কোন 
কাজ হয়না। 

বেশী হাসবেনা ও বেশী কথা বলবেনা। বিশেষ করে গায়রমাহরামদের 
(যাদেরকে দেখা বৈধ নয়) সাথে হাসি খুশীর কথাবার্তা বলবেনা । 

কারো সঙ্গে ঝগড়া তর্কবিতর্ক করবেনা । 

শরীয়তের বিধানের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখবে। 

ইবাদতে অলসতা করবেনা । 

বেশি সময় নির্জনতায় থাকবে। 

অন্যদের সাথে উঠাবসা করতে হলে সবার অপেক্ষা বিনয়ী হয়ে থাকবে, 
নিজ গৌরব প্রকাশ করবেনা । 

বড়লোকদের সাথে খুবই কম মিশবে। 

বদদ্বীন মানুষ হতে দূরে সরে থাকবে । 

অন্যের দোষ খুজবেনা। কারো প্রতি কুধারনা করবেনা । নিজের দোষের 
প্রতি লক্ষ্য রাখবে ও তা সংশোধন করবে। 

নামায উত্তমরূপে যথাসময় দিল লাগিয়ে নিয়মিতভাবে পড়ার প্রতি খুব 
খেয়াল রাখবে। 

অন্তরে বা মুখে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নাম স্মরণ রাখবে, কখনও গাফেল 
হবেনা । 
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শু শু গু ও 


শোকর আদায় করবে । 

কথা ন্ম্রভাবে বলবে। 

সকল কাম-কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করবে এবং তা নিয়মিতভাবে করে 
যাবে। 

সর্বদা দিলের মধ্যে দুনিয়ার হিসাব কিতাব ও দুনিয়ার কাজ-কাম নিয়ে 
থাকবেনা । বরং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার খেয়াল দিলে রাখবে । 

যথাসম্ভব অন্যদের উপকার করবে, দুনিয়ার হোক বা দ্বীনের হোক। 

খাওয়া দাওয়া এত কম করবেনা যাতে শরীর দুর্বল বা অসুস্থ হয়ে পড়ে 
এবং এত বেশীও করবেনা যাতে ইবাদত বন্দেগীতে অলসতা আসতে 
থাকে। 

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো মুখাপেক্ষী হবেনা, কোন দিকে খেয়ালও 
যেতে দিবেনা যে, অমুক জায়গা হতে আমার এ ফায়দা হোক। 

আল্লাহ তাআলার অন্বেষণে অস্থির থাকবে। 

নিয়ামত কম হোক বা বেশী হোক তাতে শোকর আদায় করবে এবং অভাব 
অনটনে মন খারাপ করবেনা । 

অধীনস্থদের ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করবে । 

কারো দোষ জেনে ফেললে তা গোপন করবে, অবশ্য কেউ কারো ক্ষতি 
করবে এ কথা জানতে পারলে তাকে বলে দিবে। 

মেহমান, মুসাফির, গরীব, আলেম ও দরবেশদের খেদমত করবে। 
নেককার লোকদের ছোহবত অবলম্বন করবে। 

সর্বদা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলবে । 

মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ রাখবে। 

দৈনিক কোন এক সময় বসে সারাদিনের কাজ-কামের কথা চিন্তা করবে। 
কোন নেককাজ করেছ বলে স্মরণ হলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে, 
আর গোনাহর জন্য তওবা করবে । 

মিথ্যা কথা কিছুতেই বলবেনা। 

শরীয়ত বিরোধী কোন মজলিসে কিছুতেই যাবেনা । 

সলজ্জব ও গাল্তীর্যসহ থাকবে । 

নিজের মধ্যে এমন এমন গুণ আছে ভেবে গর্বিত হবেনা। 
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৪ সৎপথে কায়েম রাখার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দো'আ করতে 
থাকবে । 

৩ স্বপন কাশফ্‌ বা কারামত নয় বরং সুন্নতের অনুস্মরণকে অলী হওয়ার 
মাপকাঠি মনে করা । 

৩ কারো থেকে উপকার লাভ করতে হলে নিজেকে তার কাছে বিলীন করে 
দেয়া। 

৩ প্রতিটি অঙ-প্রত্যঙ্গের প্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, যেন তা দ্বারা কোন 
শুণাহের কাজ হয়ে না যায়। অসাবধানতা বশত: যদি কখনো গুণাহ হয়ে 
যায়। তাহলে তৎক্ষণাৎ দুরাকাত তাওবার নামায পড়ে তাওবা করে 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিশ্চিন্ত হওয়া । 

নফস ও শয়তানের ধোকা থেকে সর্বদা সজাগ সতর্ক থাকা, এদের 
মোকাবিলায় কখনও অলসতা না করা এদের চাহিদা অনুযায়ী আমল না 
করার প্রতি নামাযের পর এদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা 
এবং দুনিয়া ও দুনিয়াদারদেরকে বিশ্বাসঘাতক ও বিনাশপ্রাপ্ত মনে করা। 

© গোনাহ করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে যে সুখানুভূতির সৃষ্টি হয় সেটা খোস 
পীচড়ার চুলকানোর সাথে তুলনীয় হতে পারে । এ সুখ আসলে মোটেও সুখ 
নয়। এই সুখটুকুও আসলে একটা রোগ । কিছুক্ষণ সুখের সুড়সুড়ি অনুভূত 
হলেও পর মুহুর্তেই আবার জবলন শুরু হয়ে যায় । আসল সুখ কিন্তু বন্দেগীর 
মধ্যেই নিহিত। গোনাহর সুখানুভূতি নিতান্তই রুচি বিকৃতি জনিত। সাপে 
দংশিত রোগীর মুখে তিতা বস্তু মিঠা অনুভূত হয়। যারা পাপ কর্মে অভ্যস্ত 
হয়ে যায় তাদের পক্ষে আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর স্বাদ আস্বাদন করার 
সুযোগ থাকে না। এ কারণেই গোনাহর কাজই তাদের নিকট সুখকর 
অনুভূত হয়ে থাকে । আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুখ যে 
কত গভীর তা হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহ) অনুধাবন করতে পেরে 
ছিলেন বলেই রাজ দরবার ছেড়ে স্বেচ্ছায় ফকিরী বরণ করেছিলেন। উমর 
ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) এই স্বাদ অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই তো 
রাজকীয় জীবন যাপন পরিত্যাগ করে অতি সাধারণ জীবন যাপন স্বেচ্ছায় 
বরণ করেছিলেন। 


হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) এর অমর বাণী 
© সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় পরিজন এমনকি তোমার নিজের এ জীবন্টুকুও 
ক্ষণস্থারী। সুতরাং এসবের প্রতি মমতায় অন্ধ হওয়া নিতান্ত মূর্খতা ছাড়া 


হারানো মালিক-১০ 
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© 


তে ৩৩ তণ০ গণি oOo ও তত গণ তি 


আর কিছু নয়। চিরস্থায়ী হচ্ছে আল্লাহর মুহাব্বত। যদি হৃদয় মন. সে অমর 

অক্ষয় সত্তার ভালবাসা দ্বারা উজ্জীবিত করতে পার তবে তুমিও অমর হয়ে 

যাবে। 

অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দিও, কিন্তু নিজের অন্যায়কে কখনও ক্ষমার 

দৃষ্টিতে দেখোনা। কথার দ্বারা যে আঘাত দেওয়া হয় তা তরবারীর 

আঘাতের চাইতেও বেশী কষ্টদায়ক। কারণ তরবারীর আঘাত শরীর আহত 

করে, আর কথার আঘাত মানুষের হৃদয় রক্তাক্ত করে দেয়। তোমার নিকট 

যে অন্যের কুৎসা গায় সে অন্যের নিকট গিয়ে নিশ্চয়ই তোমার সর্ম্পকে 

অনুরূপ কথাই বলে থাকে । চুগলখোরের বাক্যালাপকে উৎসাহিত করাও 

একটা বড় পাপ। নিজে কখনও অন্যের চুগলী করোনা । এতে আত্মসম্মান 

বিনষ্ট হয়ে যাবে৷ 

বিদআতের প্রতি মানুষের মধ্যে ঘৃণা জন্মাও ৷ (অর্থাৎ কুসংস্কার থেকে মানব 

জাতিকে বিরত রাখ ।) 

যতটুকুই সম্ভব হয় মুসলমানদের মধ্যে শৃংখলা দান কর। 

আনি রিনিতা দুটি জেটলি 
)। 

নামাযের নিয়মানুবতীতার প্রতি লক্ষ্য রেখ। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা হতে অমনযোগী হইওনা । 

মানুষকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দাও। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দাও । 

যৌবনকালের পুণ্য জীবন অনেক মূল্যবান। 

অত্যন্ত নম্রতা এবং কৌশলের সাথে তবলিগ কর। 

মানব জাতিকে সঠিক রাস্তায় লাগিয়ে দাও। 

জিকিরে কাপুরুষতা করা মারাত্মক ক্রটি ৷ 

এক পাপ অন্য পাপের জন্য আপত্তি নয়। 

সুন্নত এবং শরীয়তের আনুগত্যের প্রতি তিন্ষর দৃষ্টি রাখ। 

কমপক্ষে দশজন বেনামাজীকে নামাজী বানাবে । 

বেনামাজীদেরকে নামাজের প্রতি উৎসাহ দান কর। 

ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারাও নিসবতের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় হয়। 

মানুষের সাথে উঠাবসা প্রয়োজনমত রাখা চাই। 

মওত ও মওতের পরের অবস্থাকে সর্বক্ষণ দৃষ্টির সামনে রাখবে । 

নামাজ কখনও ছাড়বেনা ৷ 
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৪ কুরআন শরীফের সাথে আন্তরিক ভালবাসা অত্যন্ত মুবারক। 

৪ বয়আত হওয়া সুন্নত, ওয়াজিব নয়। 

৩ প্রকৃত মাহবুবের স্মরণ যতটুকুই হোক না কেন উপকারী ও আবশ্যকীয় 
© পিতামাতার খেদমত করা ফরজে আইন। 

ও ভরসা সর্বক্ষণ আল্লাহর রহমতের উপর হওয়া উচিত। 

৪ সময়কে দৌলত মনে করবে। 

৪ দু'আর মধ্যে ইয়াকিনের সাথে কাজ নিবে। (অর্থাৎ পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে 
দু'আ করা ।) 

ভাল নিয়ত উত্তম ফল সৃষ্টি করে। 

মাসাইলের মধ্যে বিশ্বাসকে বা এতেকৃাদকে স্থান না দেয়া উচিত। 
আল্লাহর জিকিরে সর্বদা রত হোক। 

মন্দ সর্বাবস্থায়ই মন্দ। 

(দিল বা) অন্তর এবং জবানকে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে রত রেখ। 
ক্রজ বা খণ বড় মছিবত শক্ত বিপদ । 

প্রতিটি কাজের মুল উদ্দেশ্য আল্লাহর সম্ভুষ্টি। 

সন্দেহ (কুমন্ত্রণা) আসা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বাভাবিক। 
মানুষকে পাহাড়ের মত দৃঢ় হতে হবে। 

শায়খ-পীরের ধ্যান-ধারণা তাসাউফের প্রথম মঞ্জিল। 

আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের মধ্যে চিশতীয়া সম্বন্ধই প্রাধান্য ছিল। 
জিকিরকে দৌলত মনে করবে। 

ইবাদতের উপর ভরসা করা বিপদ সংকুল। 

মাতা পিতার খিদমত সৌভাগ্যের কারণ । 

জ্যোতিধী বিদ্যা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া উভয়টাই নাজাইয। 
আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা মৌলিক বিষয়। 

অন্তরে স্পন্দন না হলে সে জীবন মূল্যহীন। 

অন্তরকে দৃঢ়, স্বভাবকে দৃঢ়চেতা বানাও । 

জিকিরের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি হওয়া চাই। 

মেয়েদের লালন পালন পরকালের মুক্তির কারণ । 

নফস এবং শয়তানের ধোকা হাজার হাজার। 


তে ৩০৩০৩ ৩৩০তণত তঠ০ত ০৩ ততগ ০০৩০০৩০৩০০০ ভগ 
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গু 
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যতটুকু সম্ভব পরকালের রাস্তার সম্বল সংগ্রহ কর। 

কুরআন মজিদ অনেক বড় নিয়ামত । 

সকলের জামিন বা রক্ষণাবেক্ষণকারী আল্লাহতায়ালা। 

রুসুম বা পূর্বরীতিকে উঠিয়ে দেয়া অতি জরুরী। 

বর্তমানকালে প্রকৃত মুনাজারা বা তর্ক অনুষ্ঠান হয়না। 

কথায় ও কাজের মধ্যে একনিষ্ঠতা গ্রহণীয়। 

এশার পরে নিদ্রার সময় আর নিদ্রার সময়টাই তাহাজ্জুদের সময়। 
নামুহরিম তথা (যাদেরকে দেখা শরীয়তমত বৈধ নয়) তাদের সাথে 
নিরিবিলিতে কখনো একত্রিত হবেনা । 

গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ভিন্ন অন্য জিনিস থেকে অন্তরকে সর্বদা পবিত্র 
রাখবে । 

মা'মেলা বা লেনদেন পরিষ্কার হওয়া অতি জরুরী | 

তওবায়ে নাছুহা-একনিষ্ঠ তওবা করবে। 

আল্লাহ পাক একনিষ্ঠতার দোয়াকে নিশ্চয়ই কবুল করেন। 

কুফুর কখনো ইসলামের সাথে ইনসাফ করেনি । 

যে কোন কাজে আমলের জন্য নিয়ত রূহস্বরূপ ৷ 

তাকওয়া বা খোদাভীতিতে জয়ী হওয়াই সব থেকে বড় আমল। 

এ পৃথিবী শাস্তির স্থান নয়। 

মজলুম হওয়া জালিম হওয়া থেকে ভাল। 

উলামাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক বেশী । 

ইবাদতের উদ্দেশ্য স্বাদ গ্রহণ করা নয়। 

বান্দার দায়িত্ব হল চেষ্টা সাধনা, আমল করা। 

এমন কাজ করবে যা কিয়ামত দিবসে কাজে আসবে। 
মানুষের আমল অনর্থক নয়। 

আত্মহত্যা শেষ সীমা ভীরুতা, জুলুম এবং গোনাহ । 

সর্বদা আল্লাহর নিকট তার রহমত চাও । 

অশান্তি দূর করার উপায় হলো প্রতিদিন এশার নামাজের পর তিন শত বার 
“লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা ইননী কুন্তু মিনাজ্‌ জোয়ালিমীন পড়বেন 
এবং শুইবার সময় “আলামনাশরাহ' সুরাটি পাঠ করে বুকে দম করবেন। 
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৩ রোগ শোক হলে মুসলমানের গোনাহ এভাবে ঝরে পড়ে যেভাবে শীতকালে 
গাছের পাতা ঝরে পড়ে। নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন আল্লাহ যাকে 
ভাল বাসেন তাকে বিপদ আপদের দ্বারা পরীক্ষা করেন। হযরত খাজা 
কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) যখন কোন দিন কোন বিপদের সম্মুখীন না 
আমার প্রতি নারাজ। 

৩ পৃথিবীর সকল সৃষ্টি যথা-উত্তাদ মুর্শিদ, মাতা-পিতা পুত্র কন্যা প্রমুখ 
সকলেই ক্ষণস্থায়ী, এদের কারো সাথে আন্তরিকতা থাকতে পারে না। 
মাহবুবে হাঁকীক্‌ একমাত্র মহান আল্লাহ। হৃদয়ের টান এবং অন্তরের 
আকর্ষণ কেবল তার প্রতি-ই থাকবে। 

৪ যিকির করার সময় এভাবে ধ্যান করা যেন “আমি আরশের নীচে বসে 
আছি” এর বিশেষ কোন উপকার নেই আর তাতে তেমন ক্ষতিও নেই। 
সত্তর বছরের সাধনার বিনিময়েও যদি মাহবুরে হাকীকীর প্রতি সামান্যতম 
আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায় তা হবে এক অমূল্য সম্পদ। 

৪ দোয়ার মধ্যে দিল লাগানো জরুরী । তাই অত্যাচারিত মজলুম ব্যক্তির দোয়া 
দ্রুত কবুল হয়ে থাকে। কেননা, তার দোয়া অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে 
বেরিয়ে থাকে । এতদসন্ত্বে ও যদি দিল না লাগে তবুও দোয়া করতে হবে 
তাতেও ফায়দা আছে: হ্যা দিল লাগানোর চেষ্টা করা কর্তব্য। 

৪ স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন বাদ নামাযে আছর বিসমিল্লাহ সহ ৪১ বার 
সূরা ফাতেহা পাঠ করে বুকে দম করবেন। 


শায়খুল আদাব হযরত মাওঃ এজাজ 
আলী (র.) এর অমর বাণী 

© ভাষা ও সাহিত্য একটি তীন্ধ্ধার তরবারীর মত। তরবারী যদি কোন 
নির্বোধ বা পাগলের হাতে পড়ে, তবে যেমন এর দ্বারা অন্যের মারাত্মক 
ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এমনি তার নিজের জীবনও সে এর দ্বারা 
বিপন্ন করে তুলতে পারে! অথচ এ তরবারীই কোন মুজাহিদের হাতে গেলে 
তদ্বারা অন্যায় অনাচারের উৎখাত সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। তেমনি 
ভাষা ও সাহিত্যের উপর যাদের দক্ষতা অর্জিত হয় তারা যদি চরিত্রবান ও 
গণ কল্যাণকামী হতে পারেন তবে তাদের দ্বারা যেমন প্রভূত কল্যাণ সাধিত 
হতে পারে, তেমনি যদি সে লোকগুলি নিজেরাই অনাচারে লিপ্ত থাকে তবে 

তাদের দ্বারা জাতির অপূরনীয় সর্বনাশ হওয়াটাও সুনিশ্চিত 
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সাহেব (র.) এর অমর বাণী 

৪ গান-বাজনা, সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদি শরীয়তে নিষিদ্ধ। শরীয়তের মাকসুদ 
আধ্যাত্মিক সভ্যতা অর্জন করা। সুতরাং খেল তামাশা ছেড়ে আধ্যাত্মিক 
সভ্যতা অর্জন কর। উন্নত আদর্শ গঠন কর। নেক আমল কর এবং সঠিক 
আকিদা পোষণ কর। যে সব কাজ এর বিপরীত হবে তা সবই নিষিদ্ধ । 

৪ দ্বীনের ব্যাপারে মানুষ শত্রু চার প্রকার, যারা দ্বীনের উপর অটল থাকতে 
দেয়না। (১) প্রথম শত্রু মানুষের নফস যা তার মধ্যেই বিদ্যমান 
খাহিশাতের মধ্যে পতিত করে বেদ্বীন বানায়, সে হল ভিতরের শক্রু। (২) 
বাইরের শত্রু শয়তান, “নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শক্ৰ" তার সাথে বন্ধুত্ব 
করো না। শয়তান মানুষের জান, ইজ্জত ও মালের শক্র সে সর্বদা এমন 
জিনিস সৃষ্টি করে যদ্বারা মানুষ লাঞ্ছিত হয়। (৩) তিন নম্বর শক্র, 
কাফিরেরা। যারা দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ ও নানা প্রকার কুমন্ত্রণা ও 
অভিযোগ সৃষ্টি করে। মানুষের মধ্যে অল্প ইলমের কারণে সন্দেহের মধ্যে 
পতিত হয়ে দ্বীনের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করতে থাকে । (৪) চতুর্থ শত্রু 
মুনাফিকরা। ইসলামের নাম নিয়ে ইসলামকে ধ্বংস করে। এজন্য 
তাই দ্বীনেরও শত্রু, আর যখন তারা দ্বীনের শত্রু তাই দ্বীনদার মুসলমানেরও 
শত্রু । তারা কখনো চায়না যে দ্বীনদারেরা দ্বীনের উপর অটল থাকুক । তারা 
রাতদিন ইসলামকে ধ্বংস করার চিন্তায় মগ্ন থাকে। সুতরাং উল্লিখিত 
শক্রদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। 

© ধৈর্যের সম্পর্ক হাতপায়ের সাথে নয় বরং কলবের সাথে, কলবের কাজ হল 
ধৈর্য ধরা, আর ধৈর্যের অর্থ হল বান্দা সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে যে আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু হয়েছে ঠিকই হয়েছে। বাকী রইল চেষ্টা 
সাধনা করার নির্দেশ। হাত-পায়ের কাজ হল চেষ্টা সাধনা করা তা ধৈর্য্যের 
বিপরীত নয়। চেষ্টার সার হল যে জিনিস হারিয়েছে তার জন্য প্রচেষ্টা করা। 
চেষ্টার পর যা ফলাফল বের হয় তাতে সন্তুষ্ট থাকা । আল্লাহর ফায়সালার 
উপর সন্তুষ্ট থাকাও ছবর। এর উপর কোন কিছু না বলা। 


হযরতজী মাওঃ ইউসুফ (র.) এর অমর বাণী 
৩ তিনি বলেন আমাদের (তাবলীগী) জামাতের সাথীগণ একান্ত আবশ্যকীয় 
চারটি কাজেই কেবল প্রয়োজনীয় সময় লাগাবে । যথা (১) খানা পিনা (২) 
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প্রসাব পায়খানা (৩) নিদ্রাও (৪) পরস্পর কথাবার্তা । এসব অত্যাবশ্যকীয় 
ছয় ঘন্টাই যথেষ্ট । | 
© তিনি বলেনঃ আমাদের সাথীদের জন্য চারটি কাজ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 

রয়েছে। 

১) কারো কাছে চাওয়া যাবেনা । কারো নিকট নিজের কোন অভাবের কথা 
প্রকাশ করাও যাবেনা, ইহাও একপ্রকার ছওয়াল। 

২) ইশরাফ থেকেও বাচতে হবে৷ ইশরাফ হচ্ছে মুখে ছওয়াল না করা 
কিন্তু অন্তরে কারো নিকট থেকে কোন কিছু পাওয়ার লালসা । 

৩) ইসরাফ বা অপচয় থেকে বেঁচে থাকা। 

8) বিনা অনুমতিতে কোন সাথীর কোন জিনিস ব্যবহার না করা। কোন 
কোন সময় সাথীর মনে কষ্ট হয়ে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতেও ইহা 
হারাম। হ্যা, অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করার মধ্যে কোন দোষ নাই। 


কা'বে আহবার রে.) এর অমর বাণী 


৪ শয়তানের হামলা থেকে আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে মু'মীনদের জন্য তিনটি 
কেল্লা আছে। মসজিদ, আল্লাহর যিকির, এবং কোরআন তেলাওয়াত ৷ 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র.) এর অমর বাণী 

৪ সমগ্র বিশ্ববাসী যদি একত্রিত হয়ে সত্যসাধকের পথরুদ্ধ করার চেষ্টা করে, 
তবুও তাতে কিছু আসে যায়না। কারণ আল্লাহ পাক তীর সাধক বান্দাদের 
সাহায্য সহযোগিতা ফেরেশতা এবং জিন দ্বারাও করে থাকেন। 

৪ শত্রু আমার কি ক্ষতি করবে? আমার সকল সম্পদ আমার হৃদয় কন্দরে 
সংরক্ষিত। আমার শান্তির দ্বীন মনের গভীরে লুকায়িত; সেখান পর্যন্ত শত্রুর 
হাত কখনো পৌছা সম্ভব নয়। 

৩ আল্লাহর যারা ওলী তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের 
(সা.) সুন্নাতকে শক্তভাবে আকড়ে ধরা। মনে যা আসবে সেমতে চলতে 
থাকা এবং কুরআন সুন্নাহর পথ পরিহার করার অধিকার কারও নেই। এ 
নীতি গোটা আউলিয়ার নিকট সর্বসম্মত। এর বিপরীতে যারা চলবে তারা 
হয়ত কাফের না হয় জাহেল। 
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মাতা পিতার প্রতি যারা সদ্ব্যবহার করবেনা তাদের নামাজ রোজা জাহান্নাম 
থেকে রক্ষা করতে পারবেনা । তাদের যাকাত ডাবল হোক কিছুই তাদের 
রক্ষা করতে পারবেনা । আমি তাদের জন্য দোজখের ফতোয়া দিতে পারি। 
বিয়ে শাদী সম্পর্কে আরবীতে প্রবাদ বাক্য “আয়শু শাহরিন ও গামু দাহরিন' 
অর্থাৎ এক মাসের সুখ আর সারাজীবনের দুঃখ। তার অর্থ এক মাসের 
সুখের জন্য সমগ্র জীবনের দুঃখ কষ্ট খরিদ করার নাম হচ্ছে বিয়ে । এটা 
যেন সুখের মধ্যে দুঃখ পরস্পর সম্পৃক্ত। আল্লাহর যিকিরই এমন রয়েছে 
যাতে দুঃখ-কষ্ট নেই, যত বেশী যিকির করা হবে, ততই সুখ শান্তি লাভ 
হবে এবং দুঃখ কষ্ট লাঘব হবে। পার্থিব বন্ধু এবং দুনিয়ার সম্পদ যতবৃদ্ধি 
পায় অশান্তি ততই বৃদ্ধি পায়, বেড়ে চলে। 

আমার ছেলেগণ যখন দেওবন্দ অধ্যয়নরত ছিল-তাদের কাছে আমি চিঠি 
লিখতাম “তোমরা উত্তাদগণের খুববেশী আদব করবে/সম্মান করবে। 
তাদের সকল প্রকার খেদমত করা পরম সৌভাগ্য মনে করবে । যাত্রাকালে 
তাদের জুতো সোজা করে দিবে। 

আল্লাহর শুক্রদের সংগে বন্ধুত্ব রাখা, আল্লাহর শত্রুতার শামিল। 

চন্দ্রবিহীন রাত্রি আর জ্ঞানবিহীন মেধা অনর্থক। 

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা এমন একটি অস্ত্র যা সকল পাথরকে কেটে ফেলতে 
সক্ষম । 

আলেমের সংগে এক ঘন্টা কথা বলা দশ বৎসরের বই পড়ার চেয়ে উত্তম। 
আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চান, তখন তাদের জন্য 
আত্মকলহ ও ঝগড়া ঝাটির দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। 

আন্দোলন হচ্ছে এক নীরব কণ্ঠ, আর কলম হচ্ছে হাতের ভাষা । 

মনের শান্তি যদি কামনা কর তবে হিংসা পরিহার কর। 

জীবন যদি নেক কাজের সহায়ক না হয়, তবে সে পরিশুদ্ধ হতে পারে না। 
জ্ঞানীর সামনে মুখ, বিচারকের সামনে চোখ এবং বুজুর্গাণের সামনে অন্ত 
রকে সংযম রাখা কর্তব্য । মানুষ তখনই পাপে লিপ্ত হয়, যখন তার অন্তর 
ঘুমিয়ে পড়ে, আর সে তার আত্মার পুজারী হয়ে যায়। 

কেহ যদি নামাজ না পড়ে সে কাফির বে-ঈমান। জেনে শুনে নামায ছেড়ে 
দেওয়া, অবহেলায় বা গল্প-গুজবে থেকে নামাজ না পড়া এমন ব্যক্তিকে 
আমি কাফির ফতোয়া দিব, সে পাক্কা কাফির। সে লক্ষপতি হোক, চীফ 
জাস্টিসই হোক, এম এ, এল এল, বি হোক, পি.এইচ.ডি হোক, আমি সত্য 
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কথা বলতে দ্বিধাবোধ করিনা । আমি কারো হাতের দিকে চাইনা । যারা 
মানুষের হাতের দিকে চেয়ে থাকে, মানুষের পয়সা খায়, তারা সত্য কথা 
বলতে পারে শা। 


হযরত মাওঃ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (র.) এর অমর বাণী 

যার আত্মসম্মান বলতে কিছুই নেই সে-ই শয়তানের সর্বাপেক্ষা সহজ 
শিকার। তিনি বলেন, উদরপূর্ণ করে আহার করলে ছয়টি দোষ জন্যো। 

(১) ইবাদতের মাধুর্য পাওয়া যায়না । (২) জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রখরতা বিনষ্ট 
হয়। (৩) সৃষ্ট জীবের দুঃখ দৈন্য সমবেদনা লোপ পায়। (8) পাকস্থলী ভারী 
হয়ে ইবাদতে কষ্ট হয়। (৫) ভোগ বিলাসের বাসনা বৃদ্ধি পায়। (৬) যে সময় 
অন্যান্য মুসলমান মসজিদে যাতায়াত করে তখন পেটের দাসগণ পায়খানার 
দিকে দৌড়াদৌড়ি করে। 


হযরত আবু সুলাইমান দারানী (র.) এর অমূল্য বাণী 
৪ তিনি বলেন, কোন কোন সময় আমার অন্তরে আল্লাহর মা'রিফাত এবং সুফী 
সাধকগণের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিশেষ চমৎকার তত্ত্বের উদ্রেক হয়ে থাকে। 
দীর্ঘদিন তা অন্তরে বিরাজ করে। কিন্তু আমি এগুলোকে দু'জন নির্ভরযোগ্য 
সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত গ্রহণ করিনা । আর এ দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী হলেন 
কিতাবুল্লাহ্‌ ও সুন্নাহ্‌। 


হযরত বজর জমহুরের রে.) অমর বাণী 

© শান্তি চার প্রকার- (১) ধর্মের শান্তি (২) অর্থের শান্তি (৩) শারীরিক শাস্তি 
এবং €৪) পারিবারিক শান্তি। ধর্মের শান্তি তিন বস্তুতে নিহিত, প্রবৃত্তির 
আনুগত্য না করা, শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী আমল করা এবং কারো প্রতি 
হিংসা না করা। অর্থের শান্তি তিন বস্তুতে নিহিত। ভাবিয়া কাজ করা, 
আমানত আদায় করা এবং মালের হক আদায় করা। 

৩ শারিরিক শান্তি তিন বস্তুতে নিহিত কম খাওয়া,কম কথা বলা, এবং কম 
ঘুমানো । পরিবারের শান্তি তিন বস্তুর মধ্যে নিহিত। অল্পে তুষ্টি, পরস্পর 
সদ্ব্যবহার এবং আল্লাহর আনুগত্য । 

| বুকরাত এর বাণী 

৩ তিনি বলেছেন পাচ বস্তু অপর পাঁচ বন্তু থেকে তৃপ্ত হয়না । চক্ষু দর্শন থেকে, 
স্ত্রী লোক পুরুষ থেকে, কর্ণভাল কথা থেকে,অগ্নি জ্বালানী থেকে এবং 
আলিম ইলম থেকে। 
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মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (র.) এর বাণী 

© মুসলমান আজ ঘুর্ণিঝড় দেখে ভয় পায় অথচ এক সময় তারাই বিশ্বব্যাপী 
বিপ্লবের ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে ছিল। মুসলমান আজ অন্ধকারে সন্তরন্তর হয় অথচ 
একসময় তাদের চরিত্রের আলোতে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল। 
ঘটেছিল, আজ তারা নিজেদের ভাগ্যপরিবর্তনের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হচ্ছে। 
এটা যে কত বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তা অনুধাবন করার শক্তিও বুঝি আজ 
মুসলমানগণ হারিয়ে ফেলেছে। 

৩ মুসলমানগণ যখন আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতেন তাদের তখনকার 
শৌর্য, বীর্য ও সৌভাগ্যের কথা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ আছে। আল্লাহর 
আনুগত্য ছেড়ে আজ তারা লাঞ্ছনার কোন স্তরে পতিত সেটা সবাই হাড়ে 
হাড়ে অনুভব করছেন। সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি কেনা চায়? সুতরাং যে পথে 
সৌভাগ্য এসেছিল সেদিকে ফিরে যাওয়াটাই বুদ্ধি মানের কাজ হবে নয় কি? 

৩ আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমরা শবে-কদরের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে উঠো কিন্তু 
এ বজ্তুটির প্রতি লক্ষ্য কর না, যার আগমন উপলক্ষ করেই এ রাত এত 
মূল্যবান হয়েছে। যদি সে বস্তুটি তোমরা ঠিকমত ধারণ করতে পারতে, 
তবে তোমাদের জীবনের প্রতিটি রাতই শবে কদর হয়ে যেতো । (সে বস্তুটি 
হচ্ছে কুরআন) 

৩ দুনিয়ার বুকে আমরা দেখি যে, কোন বিদ্রোহীকে দুনিয়ার কোন সরকারই 
প্রশ্রয় দেয়না। তদ্রপ খোদা দ্রোহীদের জন্যও সৃষ্টির সকল কল্যাণের দ্বার 
রুদ্ধ হয়ে যায়। তাদের কোন প্রচারই ফল লাভ হয় না। 


শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইয়াহিয়া রে.)-এর অমর বাণী 

৩ শরীরের জন্য যেমন পবিত্র পোশাক দরকার, তেমনি নিজের সমস্ত সত্তাকে 

৩ যে পর্যন্ত পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব হবে না সে পর্যন্ত হৃদয় মুকুটে 
মারেফাতের আলো বিকিরণের আশা করা বৃথা । সে মতে সর্বপ্রথম অঙ্গ- 
প্রতঙ্গ এবং শরীর পাক করা থেকেই শুরু করতে হবে, অতঃপর স্থীয় 
অনুভূতিকে পবিত্র করতে হবে। এরপর মস্তিষ্ক সর্বপ্রকার কুচিন্তা ও কুধারণা 
থেকে মুক্ত করতে হবে। একটা নাপাক কাপড় ধুয়ে পাক করতে যতটুকু 
সময়ের প্রয়োজন হয় বাহ্যিক অপবিভ্রতা থেকে শরীর পাক করতে এর 
চেয়ে বেশী দেরী হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ভিতরটা পরিষ্কার করতে দেরী 
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চোখকে পরন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে, কানকে এসব কথা এবং আওয়াজ 
থেকে মুক্ত রাখা যা শ্রবণ করা শরীয়ত বৈধ করেনি। উদরকে হারাম খাদ্য 
থেকে সম্পূর্ণরূপে বাচিয়ে রাখতে হবে। এটা দীর্ঘ সাধনা সাপেক্ষ বিষয় 
হলেও যে পর্যন্ত এ সাধনায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর না হয়, সে পর্যন্ত 
এবাদতের মাধুর্য লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় । 

© মানুষ মন্দ বলবে, তোমাকে উক্কানি দিবে, পাপের দিকে প্ররোচিত করবে, 
কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে তোমাকে নিজের লক্ষ্যের প্রতি অটল থাকতে 
হবে । প্ররোচনা উপেক্ষা করার মত ধৈর্যশক্তি যার মধ্যে নেই তার ঈমান 
নিরাপদ নয়। 

৪ শরীর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পবিত্রতা হচ্ছে- বাহ্যিক ময়লা, আবর্জনা থেকে 
সেগুলোকে মুক্ত ও পরিচ্ছন রাখা । 

ও হাত-পা, চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গ-পতঙ্গের পবিত্রতা হচ্ছে শরীয়তবিরোধী 
যে কোন বিষয় তথা গোনাহ-খাতা থেকে সেগুলোকে দূরে রাখা । 

© হৃদয়-মনের পবিত্রতা হচ্ছে মন্দ স্বভাব এবং আচার আচরণ থেকে পরিচ্ছন্ন 
রাখা । (যেমন, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি) 

গু বিশ্বাসের পবিত্রতা হচ্ছে এক আল্লাহর অনুভূতি ছাড়া মন মানসিকতায় অন্য 
কোন শক্তির আনুগত্যকে স্থান না দেওয়া ৷ 


শায়খ জাস্সাস সিরাজী (র.) এর উপদেশ 

© যে ব্যক্তি সব সময় তার কার্যকলাপ এবং বাক্যালাপকে কোরআন সুন্নাহর 
মাপকাঠিতে পরিমাপ করতে অভ্যস্ত নয়, তাকে কোন অবস্থাতেই আল্লাহর 
পথের পথিক বলে স্বীকার করা যায়না । 

© লোকের নিকট বড় মানুষরূপে পরিচিত হওয়ার যত পথ আছে সেগুলো 
এড়িয়ে চলাও আল্লাহর পথের পথিক হওয়ার একটি পূর্বশর্ত । 

৪ বাহ্যিক জদ্বতা ও শালীনতা প্রকৃত প্রস্তাবে আভ্যন্তরীণ অবস্থারই একটি 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তোমরা কি শোননি হাদীস শরীফে বলা হয়েছে কারো 
অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কার্যকলাপের মধ্যে সে 
ভয়ের আলামত অবশ্যই প্রকাশিত হবে । 

৪ অন্তরের মধ্যে কোন কিছু গোপন করলেও তার বহিঃপ্রকাশ কোন না কোন 
ভাবে চেহারায় ফুটে উঠে। কেননা চেহারা প্রকৃতপক্ষে অন্তরেরই দর্পন 
বিশেষ। 
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© নিজে সবসময় ইনসাফের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থেকো । অন্যে তোমার সাথে 
ইনসাফ করলো কিনা তার পরওয়া করোনা । 

© লোকেরা রাজপুরুষের সম্মান করে। কারণ তাদের সাথে যেমন স্বার্থ 
জড়িত থাকে, তেমনি সম্মান, সম্মান অবশ্যই করবে। কারণ এ সম্মানের 
দ্বারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই সম্মান করা হয়ে থাকে। 


মহাকবি আল্লামা ইকবাল এর অমর বাণী 

© একজন মুসলিম নারীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে নবী নন্দিনী হযরত 
ফাতেমা জোহরা (রা.), নারী জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে হলে হযরত 
ফাতেমার জীবনাদর্শ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা অপরিহার্য 

ও কেবলমাত্র সে ব্যক্তিকেই একজন প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত করা যেতে পারে, 
যিনি জাতীয় স্বার্থের মোকাবেলায় নিজের ব্যক্তিগত সকল স্বার্থ উৎসর্গ করে 
দেওয়ার মত মানসিক উদারতার অধিকারী । 

৪ রাজার জীকে বা গণতন্ত্রের প্রদর্শনেই হোক, রাজনীতি থেকে ধর্ম যদি 
বিষুক্ত হয়, শুধুমাত্র চেঙ্গিজের শাসনই কায়েম থাকে তখন। 

৩ মানুষের শরীর একটি দুর্গ বিশেষ । একে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে 
হলে শরীর চর্চার মাধ্যমে অবশ্যই সুদৃঢ় করতে হবে । 

© বিরাজমান প্রতিকূল পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারনা এবং তা থেকে জাতিকে 
উদ্ধার করার মত প্রজ্ঞা, ধৈর্য্য ও কর্মশক্তি যার মধ্যে রয়েছে একমাত্র সে 
ব্যক্তির পক্ষেই জাতির নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব। 

৪ মুসলিম জনগণের মধ্যে সাফল্যজনক ভাবে নেতৃত্ব করতে চাইলে নিজের 
অন্তরে মুসলিম উম্মাহর স্বতন্ত্র সত্ত্বা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা এবং নবী 
করীমের প্রতি সীমাহীন ভালবাসার অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে! 

৪ যেকোন একটি জাতির ভবিষ্যত সে জাতির মা বোনদের ললাট দেখেই বলে 
দেওয়া যায়। যে জাতির মায়ের সচ্চরিত্র, মেধাবী, কর্মট ও উচ্চাকাংখী 
সন্তান জন্ম দেয় পৃথিবীর বুকে মর্যাদার আসন কেবলমাত্র তাদেরই ভাগ্য 
লিপি হয়ে থাকে । মাতৃজাতি যখন নিজের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে 
সচেতনতা হারিয়ে ফেলবে তখন তাদের লাঞ্ছনা তাদের জন্ম দেওয়া 
সন্তানদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হবে। 

গু ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের আসন হলো হৃদয়। এর শিকড় হৃদয় জুড়ে, কাদা বা 
পানিতে নয়। 
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সকলকে আলো দিয়ে। 

© দৃঢ় বিশ্বাস, অনবরত প্রচেষ্টা এবং বিশ্বজয়ী প্রেম জীবনযুদ্ধ এই হলো 
মানুষের হাতিয়ার 

৪ যদি জগতে মানুষের মতো বীচতে সক্ষম না হও, তবে বীর মুজাহিদের ন্যায় 
মৃত্যুবরণ করেই জীবনের প্রকৃত মর্যাদা লাভ করো। 


নেযামুল মুলক এর অমর বাণী 

© নিজেদের মতের উপর প্রাধান্য বিস্তারে প্রয়াসী মানুষ অধিকাংশ সময়ই 
জীবনে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। 

© যে সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার জীবনে উচ্ছৃঙ্খল এবং আখেরাতে জাহান্নামের 
ইন্ধনে পরিণত করে সেই সম্পদে আকৃষ্ট হওয়া সর্বাপেক্ষা মুর্খতার 
পরিচায়ক ৷ 

৩ একটি গোটা রাষ্ট্র পরিচালনার চেয়ে একজন নারী নিয়ে ঘর বাধার দায়িত্ব 
গ্রহণ করা অনেক বেশী কঠিন কাজ 

© সবচেয়ে ভয়ংকর জীব হচ্ছে দেশের অত্যাচারী শাসক ও তোষামোদকারী 
পাৰ্শ্বচর | 

তিনটি অভ্যাসের নির্ধারিত তিনটি পুরস্কার রয়েছে, মৌনতার পুরস্কার শান্তি, 
খোদা ভীরুতার পুরস্কার মর্যাদা প্রাপ্তি এবং সেবার পুরস্কার নেতৃত্ব লাভ। 


হযরত মাওলানা মহিহুল্লাহ খান জালালাবাদী (খলিফায়ে 
আশরাফ আলী থানভী) রেহ.)-এর অমর বাণী 

© বর্তমান সময়ে মানুষের মধ্যে প্রকাশনার শক্তি অধিক কিন্তু সময়োপযুক্ত 
প্রকাশ অনেক কম হয়ে থাকে। 

৩ বীরত্ব দেখানো সহজ, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে বীরত্ব থাকা কঠিন। 

৪ যদি আমার কোথায় ও রাগ আসে তবে তাকে জবাই করে নিব, কেননা সে 
মানুষের মধ্যে ধ্বংস প্রচার করে! 

© অভদ্র ব্যক্তি লাঞ্চিত হয়। 

© বড় হওয়া এবং বড় করানোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। 

৩ শিক্ষকের উপর শিক্ষকতার হক্‌ হিসেবে ছাত্রদের সহানুভূতির উপদেশ বা 


লালন-পালন শিক্ষা দেয়া, শিক্ষার উপাদান যা বর্তমান যুগে অধিকাংশই 
অপ্রচলিত। 
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৪ পত্রপত্রিকার যথেষ্ট উন্নতি কিন্তু মানুষ যা ছিল তাই রয়েছে। 

€ ডাক্তারের প্রসাদের উপর প্রসাদ হচ্ছে কিন্তু রোগীর কোন পরিবর্তন হয় 
নাই । অর্থাৎ রোগীর রোগ কমে নাই। রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

© বর্তমানে মহিলাদের ভ্রমণ করার বড় উৎসাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জাতীর জন্য 
বিপদ জনক। 

© জমিনের মধ্যে প্রতিনিধীত্বের অঙ্গিকার পূর্ণ হয়ে যাবে যদি আমাদের ঈমান 
পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমল সমূহ পূর্ণ হয়ে যায়। 

© এ যুগে হাফেজ মৌলভী অনেক পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত মানুষ পাওয়া যায় 
না। 

© বর্তমান সময়ে বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্য বাড়ছে কিন্তু জ্ঞানের দুরভিক্ষ হচ্ছে। 

© আজকাল ইলমের মধ্যে গভীরতা অর্জন করে না অথচ ইলমের বিস্তৃতি 
প্রকাশ করে। 

© পীর হবার বড় আকাঙ্খা কিন্ত পীরাকী আসেনা, পিতা হবার আকাঙ্খা 
অনেক কিন্তু পিতা তৈয়ার হওয়া আসেনা । উত্তাদ হওয়ার বেশী উদ্বীপনা 
থাকা সত্ত্বেও উস্তাদ হওয়া যায় না কেন? দয়ার্দ্রতা নেই। 

© এঁক্যবদ্ধভাবে কোন কাজ করার যুগ আর নেই। বর্তমানে এতটুকুই যথেষ্ট 
যে, পৃথকভাবে যে খেদমত হয় তা করে যাওয়া। 

© মন্দ ধারণার সাধারণ রোগ, ভাল ধারণার কোন স্থান রয় নাই। 

© কোন ঘটনার উপর যদি অনুসন্ধান নেওয়া যায় তবে ঝগড়া অনেক কমই 
হয়ে থাকে। 

© সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কি অভিযোগ, বর্তমান অবস্থায় বিশেষ বিশেষ 
লোকদের অবস্থাই অত্যন্ত নষ্ট হতে যাচ্ছে। 

© মুমিন সিংহের মত, সিংহ অন্যের শিকার অথবা মৃত বস্তুকে খায়না সে 
ক্ষুধার্ত থেকেও সিংহ থাকে । মু'মিনের স্বভাব এরূপ হওয়া উচিত। 

৪ উচ্চ সাহসিকতা অনেক জটিলতাকে সহজ করে দেয়। 

৩ এখনকার মানুষ প্রত্যেকেই আত্মপূজারী হয়েছে। 

৩ বর্তমান যুগটা এমন যে, কারণে অকারণে সর্বাবস্থায়ই উত্তেজিত করতে 
থাকলে কিছু কাজ হয়ে থাকে । 

© বর্তমান সময়ে অধিক বিপদসংকুল হচ্ছে মেয়েদের সাথে ছেলেদের 
উঠাবসা, চলাফেরা, যুব সমাজ ধ্বংস হতে যাচ্ছে। 
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টেলিভিশন দ্বারা মুসলমানদের ঈমান ধ্বংস হচ্ছে। 

লোভী মানুষ সর্বদা লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়। 

তাসাউফের মধ্যে কল্পনার কোন কাজ নেই। 

আসল হল কাজ, নাম নয়, নাম হল কাজের অধীনে বা অনুসরণে । 

কোন ব্যক্তি যখন উলামাদের মধ্যে গণ্য হয় তাকে ইলমে ওহীর গুণের 
সম্মান রাখা বা লক্ষ রাখা আবশ্যক। 

প্রত্যেক মানুষ পথ প্রদর্শক বা নেতা হতে চায়, অত:পর শিষ্য বা অনুগামী 
আসবে কোথেকে। 

বড়দের যোগ্যতা তাদের ছোটদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, যদি ছোটরা 
সম্মান করে বা মূল্যায়ন করে। 

এটা শরীয়ত নয় যার মধ্যে রাজনীতি নেই। আর সেটা রাজনীতি নয় যার 
মধ্যে শরীয়ত নেই। 

তিনি শায়খ বা (পীর) নন যিনি তার সম্পর্কশীলদেরকে অভদ্র চাল চলনে 
কোন বাধা বিঘ্ন করেন না। 

শায়খের কাজ হল বলা আর মুরীদের কাজ হল শুনা । 

নিজের অনুগতদেরে পরীক্ষা করতে থাকা আবশ্যক, তবে অনুসন্ধান না 
করা। 

মহিলাদের জন্য উত্তম নৈপৃণ্যহল পবিত্রতা । 

সাহস ব্যতীত কোন কাজে ইচ্ছা করা যথেষ্ঠ নয়। 

আল্লাহর মা'রিফতের রাস্তার পথিকরা যদি মানুষের সাথে মিলজুল পরিত্যাগ 
না করে, তবে সে রাস্তা ভ্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন। 

সালিকের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। 

অসৎ ধারণা অনেক পাপের মূল। 

নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বড়দের থেকে সম্মানের ইচ্ছা অহংকারের চিহ্ন । 
ইলমের জীবন অর্থাৎ এলেম শিক্ষা করার জীবন হল প্রশ্ন করা ও আমল 
করা। 

ইহকালীন বা (দুনিয়ার জীবন) একটা পূজী ব্যতীত আর কিছু নয়। 

রাখার স্থলে দার্শনিক হিসেবে রাখা । 

অন্যের দোষ বলা বা অন্যের দোষ অন্নেষণ করা বড় খারাপ অভ্যাস। 
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দি জন্য ঈ্ আলোচনা করার অত্যাল অনু 

জন সাধারণের ঝগড়ার মীমাংসাকারী আলেম লোক তৈরী হওয়া উচিৎ নয়। 
ছোট ছোট মীমাংসাও কিয়ামত দিবসের পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণের প্রতি 
লক্ষ্য করা উচিৎ । 

বড় আক্ষেপের বিষয় বর্তমান যুগের মানুষ শুধু ফ্যাশন, ভাব-ভঙ্গিতেই ব্যস্ত, 
কাজের নামে কিছুই নেই। 

মানুষ সৃষ্টিকর্তার ধ্যান ও মনোনিবেশের জন্য, সৃষ্টি জীবের ধ্যান-ধারণার 
জন্য নয়। 

জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রথমে চিন্তা করে, পরে কথা বলে। 

ইচ্ছা বিহীন ধারণা সমূহ থেকে ধারণা বিহীন হয়ে যাওয়া অনেক চিন্তা 
রোগের ওঁষধ.বা চিকিৎসা । 

উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যহীনতার ব্যবধান আবশ্যকীয় কাজ। 

মহব্বতের জন্য দেখা আবশ্যকীয় নয় মনযোগ আবশ্যক। 

মৃত্যুর জন্য সময় নির্ধারিত, বয়স নির্ধারণ নয়। 
সমালোচনার ইচ্ছা করা অল্প জ্ঞানের পরিচয় । 

বয়স্কদের নিজের ছোট কালের কথা স্বরণ রাখা উচিত। 

জিহাদ ব্যতীত নিজের পাপকে ক্ষতিগ্রস্থের মধ্যে পতিত করা জায়েজ 
হবেনা। 

দ্বীনি অন্েষণ কারীদের দুনিয়া অন্বেষণ কারীদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা 
উচিত। 

অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মূল তত্ত্বের উপর দৃষ্টি পরে-অবলোকন করা যায়। 
মা'রিফতের পথিককে বাজার থেকে অসন্তুষ্ট থাকা উচিত। 

নির্জনবাসী অন্তর দ্বারা হয়,পৃথক বসে থাকায় নয়। 

আসল তাসাউফ এটাই যে ফরজ সমূহকে নফলের উপর প্রাধান্য দেওয়া। 
উন্নতির সোপান পরিধি হচ্ছে আমলের উপর, অবস্থার উপর নয়। 
যেমনিভাবে শারীরিক অসুস্থতা কোনটা চিকিৎসার পরও আরোগ্য হয়না, 
তেমনিভাবে অধ্যাতিক রোগও কোনটা আরোগ্য হয়না তবে শর্ত হচ্ছে 
উদ্বেগ নিতে হয়। 

মাল এবং জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত নয়। 

পীর সাহেবকেও নিজের সংশোধন থেকে অমনযোগী না থাকা উচিৎ । 
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€ প্রত্যেক ভ্রমণের মধ্যে কিছু না কিছু কষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক । 

© প্রত্যেক মুহতামিম বা অধ্যক্ষকে চিন্তাশীল, কর্মনির্বাহী হওয়া প্রয়োজন । 

© শুধু আরেফ এবং আরিফ বিল্লাহর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। 

© কখনো শুধু এবাদতের আধিক্যতা পথত্রষ্টতার কারণ হয়ে যায়। 

© প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে শৃঙ্খলা আবশ্যক। 

৩ আরেফ বিল্লাহ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর দুইটি গুণ জামাল এবং জালালকে 
উপস্থিত রাখে। 

© পদ মর্যাদার পার্থক্যতা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। 

© যে ব্যক্তি নবী (সা.) এর রীতিনীতি বা তরীকার উপর চলেনা সে পীর বা 
ওলী নয়। 

€ প্রত্যেক মানুষকে নিজের কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। 

© মানুষের স্বভাব বা চরিত্রের মধ্যে যদি ভদ্রতা থাকে তাহলে সংশোধন 

হওয়ার জন্য তার নামের মুরাকাবাই যথেষ্ট | 

রাগ আসা মন্দ নয় তবে তার চাহিদা বা দাবী অনুযায়ী তা করা মন্দ। 

মান্য করা এক জিনিস, আর জানা অন্য এক জিনিস। 

যার মধ্যে খেদমত করার চাহিদা নেই সে মানুষটাই বা কি? 

ধন সম্পত্তি না হওয়া ধার্মিকতা নয়, বরং অন্তরের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত না 

থাকাই ধার্মিকতার পরিচয় । 

৩ কথা বলার সময় সম্বোধনকারীদের মনোযোগ রাখা জরুরী । 

৩ যে কোন ভ্রমনই হোক উদাহরণের দৃষ্টিতে হওয়া উচিত। 

৪ এবাদতের মধ্যে যদি অন্তর লাগে তাহলে বুঝিও খাদ্য, আর যদি অন্তর 
লাগেনা বুঝিও ওষধ। 

৩ অহংকার এমন বিপদ যা ঈমান থেকেও বিরত রাখে। 

৩ কুফুরের সাথে শাসন থাকতে পারে, কিন্তু অত্যাচারের সাথে থাকতে পারে 

না। 

শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য উভয় (পীর ও মুরীদের) মধ্যে সম্বন্ধ থাকা জরুরী ৷ 

যদি হক্রে আকর্ষণ চাও তাহলে সুন্নতের অনুসরণ কর। 

সংশোধনের জন্য শিষ্যতৃথহণ আবশ্যকীয় নয়। 

কোন কাজকে যখন ঠিক পদ্ধতিতে করা হয় তাতে উপকার আবশ্যকীয়ভাবে 

হয়। 

হারানো মানিক-১১ 


ও ০৩ ৩৬ শি 
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প্রত্যেক মানুষকে নিজের ধারনায় ধারণাশীল বানাতে চায়। 

অধিক ভক্ষণ সর্বসময় অধিক শক্তি যোগায়না । 

আসবাবের পর্দার মধ্যে তকদীর প্রকাশ প্রায় । 

লৌকিকতা ব্যতীত আদব এবং সম্মান স্থায়ী থাকতে পারে। 

মাদ্রাসা সমূহে প্রকৃত তালিবে এলেম দুই চারজনই হয়। 

বাধা হয়ে দাড়ায়। 

ভাল ধারণা রাখার জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। 

শরীয়ত নাম হচ্ছে আহকামের, আর তরীকত নাম হচ্ছে পরিচালনার, এবং 
পরিচালনার মধ্যে পারদর্শিতাকারীর নাম হচ্ছে শায়খ । 


হযরত মাওঃ সাইয়্যেদ বশীর আহমদ শায়খে 
বাঘা রেহ.) এর অমূল্য বাণী 

মহিলাদের পেট ওলী আবদাল ও গৌছ কুতুবের ফ্যাক্টরী। এগুলোর 
হেফাজতে পর্দা করা জরুরী। নতুবা এ পেট থেকে জন্ম নেবে চোর, 
ডাকাত আর সন্ত্রাসী ৷ 
মাদ্রাসা, মক্তব এগুলো জানাযার ঘাটি এবং দ্বীন ইসলামের পাওয়ার হাউস। 
পাওয়ার হাউজ থেকে যেভাবে বাসায় বাসায় বিদ্যুৎ সাপ্রাই হয় তদ্রুপ 
মাদ্রাসা মক্তব থেকেও মুসলমানের অন্তরে দ্বীন প্রচার হয়। 
তাহাজ্জুদ 'পড়না কড়ওয়া সুন্নত হায়, আওর দাওয়াত খা মিটা সুন্নাত হায় 
অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া হচ্ছে তিক্ত সুন্নাত আর দাওয়াত খাওয়া হচ্ছে মিষ্টি 
সুন্নত । 
খদ্দর “ইয়ে সুফিউকা লেবাস হায়” অর্থাৎ খদ্দর কাপড় এটা সুফীদের 
পোষাক ৷ তিনি বলতেন মোটা সুতার পোষাক পড়লে কৃপ্রবৃত্তি দমন হয়। 


হযরত মাওঃ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) 
এর অমর বাণী 
আজকের বিশ্ব দূর্যোগ কবলিত একটি নৌকার মত । কয়েকশো কোটি মানুষ 
এ নৌকায় আরোহী । যদি আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার আলোকে পরিচালিত নেতৃত্ব 
এ দূর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে না আসে তবে অচিরেই এ বিশ্ব মনুষ্যবাসের 
অনুপযুক্ত হয়ে যাবে। 
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নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করা। হযরত ইব্রাহীম (আ.)- 
এর আল্লাহ প্রেম, ইসমাইলের (আ.) ত্যাগ এবং হযরত হাঁজেরার ব্যাকুলতা 
মনের মধ্যে সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এ মহোত্তম এবাদতটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম 
হওয়া সম্ভব নয়। 

প্রকৃত ভদ্র জীবন যাপন করার প্রথম শর্ত হচ্ছে মনের মধ্যে আল্লাহর প্রতি 
ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টি করা । যার মধ্যে এ দু'টি অনুভূতি নেই তার ভদ্র ও 
শালীন আচরণ লোক দেখানোর কৃত্রিম প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। 

যে ভাষার সাহিত্যে প্রয়োজনীয় ইসলামী গঠন সামগ্রীর অভাব প্রকট, যে 
ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী পরিভাষা পর্যাপ্ত শব্দ ভাণ্ডার এবং উপমা খুজে 
পাওয়া যায় না সে ভাষাভাষী লোকদের পক্ষে মানসিকভাবে হলেও আল্লাহর 
দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত। 

সুতরাং দুনিয়ার প্রতিটি জীবন্ত ভাষাকে ইসলামী বিষয় বস্তু দ্বারা সমৃদ্ধ করে 
তোলা এ যুগে দ্বীনের সর্বাপেক্ষা বড় খেদমত বলে আমি মনে করি। 
ইসলাম বিরোধী বা জাহেলিয়াত সুলভ ক্রিয়া কর্মের প্রতি শুধু মৌখিক ঘৃণা 
প্রকাশই যথেষ্ঠ নয়। মনের মধ্যে এমন চেতনা থাকতে হবে যেন তা 
কল্পনায় আসলেও গা শিউরে উঠে । আর এটাই ঈমানের লক্ষণ । 

ভাষার জাদু দ্বারা যদি বিষ ছড়ানো সম্ভব হয় তবে সে ভাষাই ঈমানের 
সম্ভীবনী সুধার ও বাহন হতে পারে। প্রয়োজন শুধু শুদ্ধ নিয়ত এবং নিষ্টপূর্ণ 
উদ্যমের। 


হযরত মাওঃ মুফতী মাহমুদ হাসান 
গাঙ্গুহী রে.) এর অমর বাণী 

কাজ করতেই থাকা উচিত। এই হিসাব করা জরুরী নয় যে, আমি কতটুকু 
করেছি; বরং ইহা দেখা উচিৎ যে কতটুকু বাকী রয়েছে। 
যখন সাথীদের মধ্যে কেহ অন্যের গীবত করতে আরম্ভ করে তখন তাকে 
এই তদবীর দ্বারা বারণ কর যে, ভাই! এই গরীব সম্পর্কে কি বলছ, আমার 
মধ্যে এর থেকেও বেশী খারাপী মন্দ রয়েছে। বন্ধুত্বের চাহিদা হলো যে, 
আমার খারাপি ক্রটি আমাকে বলে দাও। আপনি ইহা দূর করার চেষ্টা 
করুন। আল্লাহপাক শক্তি সাহস দান করুক। 
ছাত্রদের জন্য অধ্যয়নের পদ্ধতি হলো আগামীকাল উত্তাদ যে পাঠ পড়াবেন 
উহা মুত্বালায়া করবে এর মধ্য থেকে জরুরী কথাগুলি, পয়েন্টগুলি খাতায় 
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নোট করে নিবে। সেই খাতা নিয়ে সবকে বসবে এবং চিন্তা করবে তোমার 
মুত্বালায়া ও উত্তাদের বক্তব্যে কতটুকু পার্থক্য। এরপর আবার একবার 
তাকরার করে নিবে বা নিজে নিজে পড়ে নিবে । | 

@ অহংকারের চিকিৎসা, প্রত্যেকেই নিজ নিজ দোষক্রটি ও গোনার প্রতি চিন্তা 
করে সংশোধনে লেগে থাকা এবং অন্যের দোষক্রটি দেখা থেকে চক্ষু বন্ধ 
করে নেওয়া। হাদীস শরীফে সেই ব্যক্তিকেই উত্তম বলা হয়েছে যে অন্যের 
দোষ দেখা-সন্ধান থেকে অন্ধ এবং নিজ দোষের প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন। 
কিন্তু অহংকার ইহা একটি বড় প্রাচীর স্বরূপ যা মধ্যখানে বাধাদানকারী নিজ 
দোষের প্রতি দৃষ্টি করতে দেয়না, সর্বক্ষণ অন্যের দোষ সন্ধানে লেগে দেয়। 
আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে নিজ দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করার তাওফিক 
দান করুক এবং অহংকারের বিপদ থেকে মুক্তি দান করুক। 

৪ নিজেকে কখনো নির্দোষ বেগুনা মনে না করা উচিৎ। আমরা রাত দিন পাপ 
করি। অনেক সময় আমাদের ধারনাই হয় না যে, ইহা পাপ এবং যখন ধৃত 
হই তখন বুঝি যে, নির্দোষভাবে ধৃত হয়েছি অথচ সীমাহীন ক্রটি হচ্ছে, 
যেমনিভাবে কারেন্টের সুইজে টিপ দিলে অন্যস্থানে বাল্লে আলো দেয় এবং 
মধ্যথানের তার অনেক সময় দেখা যায় না অথচ তার আছে, আল্লাহ 
তাআলা যেন আমাদের সবার পাপ ক্ষমা করে দেন, ইজ্জত ও শান্তির সাথে 
রাখেন এবং গুনাহ থেকে বাচান। 

© অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাক। অনেক কথা এমন 
আছে, যে গুলি তোমার জানা নেই, তবে সে সব বিষয় সম্পর্কে কবরে ও 
হাশরে জিজ্ঞেস করা হবে না, তা জানা আবশ্যকীয় নয়। যে সব বিষয় 
সম্পর্কে কবরে হাশরে প্রশ্ন করা হবে সেসব বিষয় জানা আবশ্যকীয় । 

৩ তোমার সম্মুখে কেহ তোমার প্রশংসা করলে আনন্দিত না হওয়া, কখনো 
অনিচ্ছাকৃত খুশী হয়ে গেলে সাথে সাথে আফসুস করা এবং নিজের ক্রটি 
বিচ্ছৃতি ও পাপের দিকে লক্ষ্য করা যে যদি আমার সেই গুনাহ মানুষের 
সম্মুখে প্রকাশ হয়ে যায় তবে আমার কে প্রশংসা করবে? বরং সবাই মন্দ 
-বলবে। 

© বেশী করে ইস্তেগার করা পরীশানীর চিকিৎসাঃ যে মা'মুলাত আছে তা 
তুমি পাবন্দীর সাথে আদায় করিও এবং বেশী বেশী ইস্তেগফার করিও এই 
কল্পনার সাথে যেমন মানুষ নিজের অপবিত্র ময়লা কাপড় টিউবের নিকট 
(নলের) নিকট বসে ধৌত করে। নল থেকে (টিউব) থেকে পানি পড়ে 
ময়লাও দূর হয় এমনকি কাপড় একেবারে পরিষ্কারও পবিত্র হয়ে যায়। 
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ঝরতে থাকবে ও অস্তর পরিষ্কার হতে থাকবে। এমনকি ক্রমান্বয়ে আল্লাহ 
পাক সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে (দিবেন) দেন। আল্লাহপাক তোমার গোনাহ 
ক্ষমা করে দেন। আমার গোনাহ কেও যেন ক্ষমা করে দেন। 

আত্মীয়দের আত্মীয়তাও ইবাদত । 

প্রত্যেক কাজের জন্য চেষ্টা করা এবং হিম্মত করা জরুরী । 

মু'তালায়াও অজিফা ৷ 

নিজ স্ত্রীর সাথে নম্র ব্যবহার করো। 

প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ পাকের কুদরতের হাতে । 


হাসানুল বান্নারের অমূল্য উপদেশ 

তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবেনা । মিলেমিশে থাকবে। যেমন 
একটার পর আরেকটা ইট দালানে গাথা থাকে, তারা একসাথে যতদিন 
থাকে ততদিন দালান মজবুত থাকে। 

কম করে হলেও রোজ এক পারা কুরআন শরীফ পড়বে। ভালোভাবে 
পড়বে, অর্থ বুঝতে চেষ্টা করবে । তারপর সে বিষয়ে চিন্তা করতে শিখবে। 
যখনই সময় পাবে তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনী পড়বে। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) এর হাদীস পড়বে ৷ খলীফাদের জীবনী পড়বে। আউলিয়াদের ও 
ভালো লোকদের জীবনী পড়বে! 


কম করে হলেও চল্লিশটি হাদীস মুখস্তকরবে ৷ 
ঈমান-আকায়িদ কাকে বলে জেনে নেবে। 
শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা করবে। শরীর খারাপ হলে তাড়াতাড়ি ডাক্তার দিয়ে 


পরীক্ষা করাবে । অসুখ পুষে রাখা ভালো নয়। 

চা, কফি, গরম পানীয় পান করবেনা । তবে দরকার হলে খেতে পারো কিন্তু 
বিড়ি সিগারেট, তামাক খাওয়ার অভ্যাস কখনো করবেনা । 

সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে । বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখবে । শরীর, 
কাপড় চোপড় সব সময় পরিষ্কার রাখবে । কারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা 
ঈমানের একটা অংশ। 

সব সময় সত্যকথা বলবে । কখনো কোনো কারণেই মিথ্যা বলবেনা। 
ওয়াদা ভঙ্গ করবেনা, কাউকে কোনো কথা দিলে অবশ্যই তা রাখবে । 
সাহসী হবে। বিপদে ধৈর্য্য ধরবে, ন্যায় পথে চলবে, নিজের ভুল হলে 
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শু 


স্বীকার করবে। রাগ দমন করবে । নম্র ভাবে কথা বলবে। 

রাগ বশতঃ কারো ভালো কাজকে খারাপ নঘরে দেখবেনা। আর 
আপনজনের বা বন্ধুদের খারাপ কাজকেও ভালো বলবেনা। 

মানুষের সেবা করার সুযোগ পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে । কাউকে 
সাহায্য করতে না পারলে কমপক্ষে দয়া দেখাবে, ভালো কথা বলবে। 
মানুষ হোক আর পশুই হোক সবার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে। 

ছোটদের আদর করবে আর বড়দের শ্রদ্ধা করবে। 

কখনো কারো নিন্দা করবেনা । যেখানে হৈ হট্টগোল হয় সেখানে যাবেনা ৷ 
সবার সঙ্গে মিষ্টি ও জদ্র ব্যবহার করবে। 

ভালোভাবে মনদিয়ে লেখাপড়া করবে। ঘরে ছোট-খাটো একটা লাইব্রেরী 
করবে। জ্ঞান যাতে বাড়ে তেমন বই রাখবে । আর ইসলামী বই অবশ্যই 
রাখবে । যাতে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করতে পারো । ভালো মন্দ 
বুঝতে পারো। 

বড় হলে স্বাধীন পেশা নেবে । তা যতো ছোটই হোক না কেন। 

সময়ের দাম দেবে । হেসে খেলে সময় নষ্ট করবেনা কারণ সময় জীবনের 
অংশ। 

ভালো-মন্দ, হারাম-হালাল, বেছে চলবে । নযর সব সময় নিচের দিকে 
রাখবে, মনের খারাপ ইচ্ছার সঙ্গে সব সময় লড়াই করবে । 

খারাপ বন্ধু নেশার জিনিস আর নেশাখোরদের থেকে দূরে থাকবে। 

জীক জমকের আসরে যাবে না, জাক জমক দেখাবেনা । 

রাতে ঘুমোবার আগে শুয়ে হিসাব করবে সারাদিন কি কি ভাল কাজ 
করেছো । আর কি কি খারাপ কাজ করেছো । খারাপ কাজ হল মিথ্যা বলা, 
কাউকে কষ্ট দেওয়া, কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা, কাউকে ঠকানো, 
ইচ্ছা করে নামায না পড়া ইত্যাদি । খারাপ কাজ করে থাকলে আল্লাহর 
কাছে তওবা করবে । মাফ চেয়ে নেবে। 

সব সময় মনে রাখবে আমার লক্ষ্য আল্লাহ, আমার পথ প্রদর্শক রাসুলুল্লাহ 
(সা.), আর আমার আইন পাক কুরআন । মোট কথা সত্যিকার মুসলমান 
হতে হলে আল্লাহর পবিত্র কালাম পড়তে হবে। বুঝতে হবে, নামাজ পড়তে 
হবে। 

সৈনিকের মতো সুশৃংখল জীবন গড়তে হবে। 
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পারো তাহলে দুনিয়ায়ও তোমরা সুখী হবে, সম্মান পাবে। আল্লাহ খুশী 
হবেন। আখিরাতে পুরফ্ষার দেবেন বেহেশত। তা না হলে দুনিয়াতে ও 
আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি ভোগ করতে হবে। 


হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী 
হুজুর (র.) এর অমর বাণী 

৪ কারো এক কোটি বা দুই/ এক লক্ষ কিংবা দুই/ এক হাজার টাকা লোকসান 
হলে বা হারালে সে ব্যক্তি খুব পেরেশান হয় এবং এই দুঃখ অন্যের কাছে 
বলাবলি করে। কিন্তু দুনিয়া ও আসমানের সকল বস্তুর চেয়ে মুল্যবান 
আমলসমূহ ছুটে গেলে এবং মুল্যবান সময় নষ্ট হলে এর জন্য কারো কোন 
আফসুস নেই, দুঃখ নেই, আজ) এক লোক এসে আমাকে বলল যে, তার 
পাঁচশ টাকা হারিয়ে গেছে, সে জন্য সে পেরেশান। আমাকে একটি তদবীর 
করতে বলল। আমি বললাম যে, আমিতো কোন তদবীর জানিনা । তবে 
কোন কিছু হারিয়ে গেলে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন এই দোয়া 
পড়তে হয়, এটাই পড়তে থাকেন। 

© যে দেশের বা যে ভাষার বা যে গোত্রেরই হোকনা কেন সকল মুসলমান 
মিল্লাতে ইব্রাহীমের অন্তর্ভৃক্ত। কাজেই পরস্পর দেশ ভাষা বা গোত্র হিসেবে 
ঘৃণা বা হিংসা করা উচিত নয়। 

© অসুস্থলোক দেখে অসুস্থ লোক দেখার দোয়া করলে এ অসুখ থেকে 
মাহফুজ থাকা যায়। এই দোয়া জিছমী (শারিরীক) বিমারের জন্যও 
কার্যকরী এবং রূহানী বিমারের জন্যও কার্যকরী । এই দোয়া পড়ার পর 
অসুস্থ লোকের জন্যও দোয়া করা উচিত। 

© বুযুর্ণদের দৃষ্টিরও তাছির (প্রভাব) হয়। কাজেই এমন কাজ করা উচিত নয় 
এবং এমনভাবে থাকা উচিত নয় যে, তাদের খারাপ নজর/ দৃষ্টি পড়ে; বরং 
সবসময় তাদের সুনজরে থাকার চেষ্টা করা উচিত। 

ও আছাতেজায়ে কেরাম ও তালাবাদের সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো ইলম শিক্ষা 
দেওয়া ও ইলম শিক্ষা করা। অন্যসব কাজ ও খেয়াল থেকে তাদের বাইচা 
থাকন চাই। 

© নামায, যিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে মনোযোগ কম হলে ইহা সমাধা 
করার পর ইস্তেগফার করণ চাই। 
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তা সহ্য করতে পারমুনা ৷ এই কথা বলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। 
৪ মনে চায় অনেক কিছু বলতে, কিন্তু মাথাগরম, বৃদ্ধকাল আসার আগেই 
জোয়ান বয়সে কাজ করা উচিত। 


হযরত মাওঃ তাজুল ইসলাম (ফখরে বাঙ্গাল) 
(র.) এর অমর বাণী 

৪ এটম বোমা জগৎ ধ্বংসকারী যা বর্জনেই শান্তি, অর্জনে ধ্বংস ও অশান্তি 
তদ্রুপ হাইড্রোজেন বোমা অথবা এর চেয়েও বড় মারাত্মক কিছু থাকলে তা 
দ্বারা জগতে অশান্তিই ঘটবে। জগতের শান্তি নির্ভর করে স্রষ্টার সেবার 
উপর, একমাত্র ইসলামই বর্তমান জগতে এই কার্যসূচীর বাহক হবে। 
আমরাই সেই নাদান দোস্তনুমা দুশমন বন্ধুরূপী শত্রু, যারা আল্লাহর শান্তি 
বাহক ইসলামকে পদদলিত মথিত উপেক্ষিত এবং পরিত্যক্ত করে জগতের 
বড় বড় শত্রুর দুয়ারে শান্তি ভিক্ষা চাচ্ছি। 

© সময় অমুল্য সম্পদ ৷ ইহা বৃথা নষ্ট করো না। কাজ কর, না হয় ঘুমাও । 

৩ যার যা কিছু চাওয়ার কেবল আল্লাহ তাআলার নিকট হতেই চেয়ে নিবেন। 
তিনি প্রার্থনাকারীর দু'আ কবুল করে থাকেন। 


আমল ও যিকিরকারীদের জন্য বিশেষ উপদেশ 

৩ প্রত্যেক বিষয়েই রাসূলাল্লাহ (সা.) এর তরীকার উপর চলার প্রতি খুব 
যত্নবান হওয়া, এর দ্বারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়। 

৪ কেউ যদি সন্তুষ্টি ও রুচি বিরুদ্ধ কোন কথা বলে ফেলে তবে ধৈর্য্য ধারণ 
করা। 

৪ কোন কিছু বলতে ও শুনতে গিয়ে দ্রুততা অবলম্বন না করা, বিশেষতঃ 
ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করা । 

© কখনও নিজকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে না করা । 

© কোন কিছু বলার পূর্বে চিন্তা ফিকির করে নেয়া, যদি নিশ্চয়তা অর্জন হয় যে 
আমার কথার মধ্যে কোন খারাবী নেই এবং তাও জানা যায় যে, এতে দ্বীন 
দুনিয়ার কোন না কোন প্রয়োজন কিংবা কল্যাণ নিহিত আছে, তারপর এ 
কথা মুখ থেকে বের করা । 

© কোন খারাপ মানুষেরও মন্দ না রটানো, কারো কাছ থেকে মন্দ না শোনা । 
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এমন কোন কথাবার্তা তিনি বলে ফেললেন যা শরীয়ত সম্মত নয় তথাপি 
তাকে তিরস্কার না করা। 

ও কোন মুসলমানকেই তুচ্ছ জ্ঞান না করা, যদিও সে পাপী কিংবা নিম্নস্তরের 
হয়। 

© ধন দৌলত এবং উচ্চাসনের লোভ-লালসা না করা। তাবীয-কবয ও ঝাড় 
ফুঁকের পেশা অবলম্বন না করা এর ফলে জনসাধারণ সর্বদা ঘিরে রাখে 
(কারণ সাধারণ লোকের বেশী ভিড় হলে মন স্থির থাকে না।) যতদুর সম্ভব 
যিকিরকারীদের সংগ অবলম্বন করা। এরদ্বারা অন্তরে নূর ও সজীবতা আসে 
এবং উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। 

© দুনিয়ার কাজ কর্মে বিস্তৃতি না ঘটানো । 

© অনর্থক প্রয়োজনবিহীন মানুষের সাথে উঠাবসা না করা। প্রয়োজনের সময় 
তাদের সঙ্গে উঠাবসা করার ক্ষেত্রে খোশ মেজায থাকা । নম্র ও ভদ্র ব্যবহার 
করে প্রয়োজন শেষে সরে আসা । 

© পরিচিত ও জানাশোনা লোকদের সংগ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহ 
ওয়ালাদের সাহচর্য তালাশ করা অথবা অপরিচিত ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
উঠাবসা করা । কারণ এমন মানুষ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা কম। 

© শাইখের নিকট সুনির্দিষ্ট কোন আমলের জন্য দরখাস্ত না করা । 

৩ যিকির আযকারের বেদৌলতে যেসব প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা শুধু 
মাত্র নিজ শাইখের কাছেই ব্যক্ত করা। 

৪ কথাবার্তায় কখনও বানাউটি না করা, নিজের ভুল ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ 
শাইখের নিকট স্বীকার করে ফেলা । 

৪ সর্বাবস্থায় একমাত্র আল্লাহর উপরে ভরসা রাখা তার নিকটেই নিজ প্রয়োজন 
সমূহের জন্য আরযু পেশ করা এবং দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য দু'আ 


করা। 


এলেম, আলেম, আলেমের মজলিস সম্পর্কে অমূল্য বাণী 

© হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, মহাজ্ঞানী লোকমান তীর পুত্রকে 
এমনি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, বৎস! আলেমগণের মজলিসে নিয়মিত 
হাজির হওয়াটা নিজের উপর অপরিহার্য করে নাও। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের 
কথাবর্তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। কেননা, আল্লাহ পাক প্রজ্ঞার 
আলো দ্বারা মৃত অন্তরকে এরূপ জীবিত করেদেন, যেরপ বৃষ্টির পানিতে 
শু প্রান্তরে তৃণলতা লক লক করে বেড়ে উঠে। (তারগীব) 
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৩ ফকীহ আবুল লাইস (রহ.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমগণের প্রজ্ঞাপূর্ণ 
কথাবার্তা না বুঝেও তাদের দরবারে বসেন, তারাও সাতটি ফযীলতের 
অধিকারী হয়ে যান। 

১) এলেম আহরণকারীগণের জন্য যে মর্যাদা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে 
এরাও তার ভাগী হয়ে যান : 

২) যতক্ষণ যে ব্যক্তি আলেমের মজলিসে অবস্থান করবে ততক্ষণ অন্তত 
গোনাহ থেকে মুক্ত থাকবে । 

৩) আলেমগণের কাছ থেকে কিছু শিক্ষা করার নিয়তে ঘর থেকে বের 
হওয়ার পর থেকেই তার উপর রহমত নাযিল হতে থাকে । 

৪) আল্লাহর তরফ থেকে আলেমদের মজলিসে যে রহমত নাযিল হতে 
থাকে সে ব্যক্তিও সেই রহমতের অংশীদার হতে থাকে। 

-€) যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমের কথাবার্তা শুনতে থাকবে ততক্ষণের জন্য সে 
ব্যক্তি আবেদ রূপে গণ্য হবে। 

৬) কোন কথা অনুধাবন করতে সমর্থ না হওয়ার কারণে তার অন্তরের 
মধ্যে যে আক্ষেপের সৃষ্টি হবে তার দ্বারাই সে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার 
নৈকট্য লাভ করতে থাকবে । কেননা আল্লাহ বলেছেন, আমি ভগ্ন 
হৃদয়লোক গুলির নিকটে থাকি। 

৭) যে ব্যক্তি লক্ষ্য করবে যে, দ্বীনদার মানুষেরা আলেমকে শ্রদ্ধা করে এবং 
ফাসেকদেরকে ঘৃণা করে। এর ফলে সে ব্যক্তির মনের মধ্যেও 
এলেমের প্রতি আগ্রহ এবং অন্যায় অনাচারের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে 
থাকবে । একারণেই হযরত নবী করীম (সা.) নেক লোকদের সাহচর্য 
গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (তাফসীরে কবীর ১ খণ্ড) 

ও হযরত ওমর (রা.) বলেন এক ব্যক্তি হয়ত ঘর থেকে তেহামা পাহাড় 
বরাবর গোনাহর বুঝা নিয়ে বের হয়। আলেমের কথাবার্তা শুনে তার মনে 
গোনাহর ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সে ভয় করতে শুরু করে। 
এ অনুভূতির কারণেই তার গোনাহর বোঝা কমতে থাকে এবং সে যখন 
বাড়ীতে ফিরে আসে তখন হয়ত এর উপর আর কোন পাপের কালিমাই 
অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং আলেমের মজলিস কখনও উপেক্ষা করো না। 
আল্লাহ তা'আলা আলেমের মজলিসের চাইতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ আর কোন 
স্থানই সৃষ্টি করেননি। (তাফসীরে কবীর ১ খণ্ড) 

© একবার হযরত নবী করীম (সা.) হযরত জিবরাইল (আ.) কে জিজ্ঞেস 
করেছিলেন আমার উম্মতের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম আমল কোন্টি? 
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-জিবরাইল জবাব দিলেন কোন আলেমের সাথে সাক্ষাত করা । পুনরায় 
জিজ্ঞেস করলেন এরপর কোনটি? জিবরাইল জবাব দিলেন কোন আলেমের 
মজলিসে হাজির হওয়া। অতঃপর হযরত নবী করীম (সা.) এরশাদ 
করলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যেই দ্বীনি 
এলেম হাসিল করে তার উদ্দেশ্য হয় নিজের এবং অন্য মুসলমান ভাইদের 
সংশোধন, দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা লোভ লক্ষ্য না হয় সেরূপ লোকের জন্য 
আমি জান্নাতের জামিন হতে পারি । মোফাতীহুল গায়ব ১ খণ্ড) 

© হযরত আবু দারদা রো.) বলেন, হাশরের ময়দানে সেই আলেম সর্বাধিক 
আযাবের সম্মুখীন হবে যার এলেম দ্বারা মানুষের কোন উপকার হয়নি। 
(দোরমী) 

© হযরত ওমর (রা.) বলেন, যার মধ্যে সামান্য এলেম আছে, তারও নিজেকে 
ধ্বংস করা উচিত না। অর্থাৎ সে এলেমটুকুও নিজের মধ্যে আটকে না রেখে 
অন্যের নিকট তা পৌছানো কর্তব্য । (মাজমাউয যাওয়ায়েদ) 

ও হযরত কাসির ইবনে মুররা বলেন, যাদের মধ্যে এলেম গ্রহণ করার মত 
যোগ্যতা আছে তাদের কাছ থেকে সেটা গোপন করে রেখোনা, গোনাহর 
ভাগী হবে । (মাজমাউয যাওয়ায়েদ) 

৪ যে আলেমের এলেম দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়না, তারা এঁ ধন ভাণ্ডার তুল্য 
যা থেকে আল্লাহর রাস্তায় মোটেও খরচ করা হয়নি । (দারমী) 

@ আলেমদের কর্তব্য অজ্ঞ লোকদেরকে এলেম শিক্ষা দেওয়ার জন্য সবসময় 
সচেষ্ট থাকা, তারা যদি মনে করেন যে, যার গরজ আছে সে তার কাছেই 
আসবে তবে তিনি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করলেন না। অজ্ঞ 
লোকগুলি যদি এলেমের মুল্য বুঝত তবে তারা অজ্ঞ থাকতোনা। তাই 
আলেমগণের পক্ষে নিজেরা উদ্যোগী হয়েই এলেম বিতরণ করা কর্তব্য । 

৪ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ তা'আলার বিধান এরূপই দেখাগেছে যে, যারা 
উত্তাদের খেদমত করে না, তাদের এলেম দ্বারা খুব কমই উপকার হয়েছে। 
(মাওলানা যাকারিয়া (রা.)) 

© উত্তাদ আলেম এবং এলেমের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদান না করে কেউ প্রকৃত 
আলেম হতে পারে না । যারা কিছু অর্জন করেছে মর্যাদা দানের দ্বারাই তা 
করতে পেরেছে। যারা মর্যাদা দেয়নি তারা বরবাদ হয়েছে। (প্রাগুপ্ত) 

© পিতা-মাতার খেদমতের দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি হয়, আর উত্তাদের খেদমত দ্বারা 
এলেমে বরকত হয়। (প্রাগুপ্ত) 


www.smfoundationbd.com 


© যে ব্যক্তি কোন ফেকাহবিদ আলেমকে কষ্ট দেয় সে যেন আল্লাহর রাসূলকে 
সা.) কষ্ট দিল। যে আল্লাহর রাসূল (সা.) কে কষ্ট দিল সেতো প্রকারান্তরে 
আল্লাকেই কষ্ট দিল। (আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.) 

© যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ইলমের জন্য তোমাকে পূর্ণভাবে বিলিয়ে না দিবে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে ইলম কিছুই দিবে না। (আল্লামা রফি উসমানী) 

© ইলম একটি ইজ্জতের বস্তু যাতে বেইজ্জতী নেই, তবে তার জন্য বেইজ্জত 
হওয়া ব্যতীত তা অর্জন হয়না । (হযরত মাওলানা ছালিম কাসিমী) 

© সাহাবায়ে কেরামদের মত জীবন অতিবাহিত কর । (আল্লামা জিয়াউর রহমান ফারুকী) 

© তোমাদেরকে আল্লাহভীতি সম্পর্কে অছিয়ত করছি। 

© সর্বক্ষণ সর্বস্থানে আল্লাহ তা“আলাকে ভয় কবো, নফস শয়তানের কথা মান্য 
করোনা, এবং নিজ প্রতিপালকের হেদায়তের উপর আমল করো। (মাওঃ 
হাকিম আখতার সাহেব) 

© ইলমে দ্বীন অর্জনের মধ্যে অধিক চেষ্টা সাধনা কর, ইলমে দ্বীন অর্থাৎ 
কুরআন হাদীসের ইলম, ফেকাহর ইলম । (আল্লামা আহমদ শফী মুহতামীম 
হাট হাজারী মাদ্রাসা)। 

© এই জগতের অস্তিত্ব আসমানী ইলমের স্থায়ীত্বেরে উপর নির্ভরশীল । 
অতঃপর দেওবন্দীয়তের উপর অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে থাকবে । দেওবন্দীয়তের 
উসুল নিম্ন উসুল মত। একনিষ্টভাবে তাওহিদের বিশ্বাস, সুন্নাতের অনুসরণ, 
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আল্লাহর নাম উঁচু করা, সর্বদা একজন বিজ্ঞ মুরববীর 
নিকট থাকা এবং তার পরামর্শক্রমে প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দেওয়া। 

৩ যে স্থানেই পড় মুহতামীম সাহেবের পরামর্শমত কোন একজন উত্তাদের 
আনুগত্যের মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর। (মুফতী 
ঢাকা। 

© মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে দ্বিনী এলেম প্রচার করার সাধনা এ যুগের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। (মাওঃ মহিউদ্দীন খান, সম্পাদক মাসিক মদীনা) 


তালেবে ইলমদের জন্য আবশ্যকরণীয় কিছু উপদেশ 
ফকীহ আবুল লায়ছ (র.) বলেন, 
(১) মুতাআল্লিয়ু, (ছাত্র) সর্বপ্রথম নিয়তের ইসলাহ করবে, সঠিক নিয়তের 
দ্বারা ইলম হাসিল করলে সে নিজে উপকৃত হবে এবং তার নিকট যারা ইলম 
শিক্ষা করবে তারাও উপকৃত হবে। (২) কোন ফরয ছাড়বেনা বা তার নির্দিষ্ট 
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সময় হতে পিছাইবেনা। (৩) ইলম অন্বেষণ করতে গিয়ে অন্য কাউকেও 
কোনরূপ কষ্ট দিবেনা (৪) কার্পণ্য করবেনা, আপন সাথী যদি কোন কিছু 
জিজ্ঞেস করে তবে বলে দিবে, যদি কেহ কিতাব ধার নিতে চায় ধার দিবে। (৫) 
ইলমের সম্মান করবে, কিতাবকে মাটিতে নিক্ষেপ করবেনা । (৬) পবিত্রতা 
সহকারে কিতাব পড়বে । পানাহারের মধ্যে অল্পের উপর সন্তুষ্ট থাকবে । নিদ্রা 
কমাবে (৭) বিনা প্রয়োজনে লোকের সাথে উঠাবসা করবেনা । (৮) 
অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে লিপ্ত হবে না। (৯) আপন সাথীগণের সাথে তাকরার 
করবে । (১০) পাবন্দীর সাথে দরস জারী রাখবে। (১১) অন্য কারো সাথে 
কদাচিত ঝগড়া বেঁধে গেলে নম্র হয়ে যাবে। (১২) উত্তাদের সম্মান করবে উত্ত 
দের সম্মানে ইলমের মধ্যে বরকত হয়। (১৩) মানুষের সাথে উদারতার 
ব্যবহার করবে। 

ইমাম গাজ্জালী বলেন,’ (১) ইলম অর্জনের নিয়ত হতে হবে আল্লাহর সন্তষ্টি 
অর্জন করা ও নিজের আভ্যন্তরীন দিক আলোকিত করা। দুনিয়ার মাল সম্পত্তি 
ইজ্জতের নিয়ত হবেনা । (২) নিজের বাজ্যিক ও আত্যন্তরীক দিককে সর্বপ্রকার 
মন্দ অভ্যাস থেকে পবিত্র রাখতে হবে। (৩) দুনিয়ার সাথে সম্পর্কের প্রাধান্যতা 
দিবেনা । সর্বাবস্থায় উত্তাদের নছিহত এমনভাবে গ্রহণ করবে যেভাবে রোগী 
ডাক্তারের কথার অনুসরণ করে। 


তালেবে এলমদের জন্য বর্জনীয় কিছু উপদেশ 

৪ গোনাহ ও অপছন্দনীয় খাছলত সমূহ ত্যাগ করা (২) যে মেয়েলোককে 
দেখা নাযায়েয তাদেরকে না দেখা (৩) নামাজ কখনো না ছাড়া এবং 
নামাজের জামাত ত্যাগ না করা । (8) অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদীর মধ্যে মগু না 
হওয়া, (৫) গীবত পরনিন্দা ত্যাগ করা (৬) নবী (সা.) এর কোন সুন্নত 
ত্যাগ না করা (৭) অপ্রয়োজনে হাঠ বাজারে ঘুরা ফেরা না করা। (৮) 
অতীব প্রয়োজন ব্যতীত দোকানে বসে পানাহার না করা (৯) ধুমপান 
জায়েয বা নাজায়েষের আলোচনা না করে একেবারে পরিত্যাগ করা । (১০) 
আত্মগরিমা ও অহংকার পরিহার করা । (১১) মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতা 
না হয়ে মাতৃভাষার গুরুত্ব দেওয়া । 


আরো কতগুলি অমূল্য উপদেশ 
প্রাচীন আরবের জ্ঞানী লোকদের বাণী হতে সংগ্রহিত হয়েছে: 


© সব মানুষকে একই চরিত্র এবং একই মেজাজের বলে গণ্য করোনা মানুষের 
চরিত্র এবং অবয়ব এতই বিচিত্র যে তোমার পক্ষে তা গণনা করা সম্ভব নয়। 
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©. ভাল কিছু পেতে হলে প্রথমে আলস্য ত্যাগ কর। কেননা অলস ব্যক্তির 
ভাগ্যে কখনো কল্যাণ জুটেনা। 

৪ সত্যের মশাল কোথাও প্রজ্জলিত হতে দেখলে তার আলো দ্বারা উপকৃত 
হবার চেষ্টা কর। মশালটি কে বহন করছে তা দেখার কোন প্রয়োজন 
তোমার নেই। 

৪ যৌবনের উত্তাপে প্রতারিত হবেনা । কেননা বহু লোক বার্ধক্য আসার 
আগেই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়ে থাকে । 

© সামর্থ এবং সুযোগ উপস্থিত হলেই সৎকাজ করতে চেষ্টা করবে । কেননা 
সামর্থ সব সময় থাকেনা, সুযোগও প্রতিদিন আসেনা । 

© স্থূল দেহের পিছনে যারা হাটছে তারা চিন্তা করে দেখো, আত্মার সংযৌগেই 
তোমাকে মানুষ বলা হয়। আত্মাহীন দেহের নাম মানুষ নয়। 

© মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের পরিধি যে যত বিস্তৃত করবে তাকে ততবেশী 
আঘাতের সম্মুখীন হতে হবে। কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই জুলুম এবং 
বিদ্রোহের উপাদান সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। 

© সুখ সমৃদ্ধিকে চিরস্থায়ী মনে করোনা । যেখানে সুখের সাক্ষাৎ একবার হয় 
সেখানে অন্তত তিনবার দুঃখ তোমার সাক্ষাৎ লাভ করার চেষ্টা করে থাকে। 

© তোমার যা আছে তার উপরই ছবর করো । নিজের রুজিতে তুষ্ট ব্যক্তিই 
প্রকৃত সুখী মানুষ । 

৪ জিজ্ঞাসিত না হয়ে কোথাও কিছু বলতে শুরু করোনা । এরূপ করা সল্প 
বুদ্ধির পরিচায়ক । 

৩ দুঃসময়ে ভেঙ্গে পড়োনা । আহম্মকেরাই বিপদে ধৈর্য্য হারা হয়ে থাকে। 

€ নারীর স্বামী পুরুষ, আর পুরুষের স্বামী হয় তার খণ দাতা মহাজন। 

৩ এমন এবাদত করো যাতে আত্মিক স্বাদ অনুভব করতে পার। দুনিয়ার 
জীবনে যে এবাদতে স্বাদ নেই আখেরাতে তদ্বারা কতটুকু ফায়দা হবে? 

৩ তিনটি ব্যাপার অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে, যৌবনে দারিদ্র, সফর 
অবস্থায় ভিখারী এবং দুঃসময়ে ঝণ গ্রহণ | 

© ঈমানের দুশমন মিথ্যা বলা, ইজ্জতের দুশমন অপরের মুখাপেক্ষী হওয়া 
এবং বুদ্ধির দুশমন ক্রোধ । 

© সংকটের ঘোড়ায় সওয়ার না হয়ে, আকাংখার মঞ্জিলে পৌছা যায়না। 

© নিজের কর্মফল ব্যতীত মানুষকে অন্য কেউ সর্বনাশ করতে পারবে না। 
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শক্ত হবেনা যেন অন্যে তোমাকে ভেঙ্গে ফেলতে সামর্থ হয়। 

€ যদি মনের মিল না হয় তবে পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম। 

৪ খণ মহব্বতের কাচি বিশেষ । 

€ যে তথ্য কোন স্ত্রী লোকের গোচরীভূত হয়ে যায়, তা আর গোপন তথ্য 
থাকেনা । 

© সাধারণ মানুষের কথাকেও উড়িয়ে দিওনা, কথার ওজন পরিমাপ করে 
দেখো, মধু যারা সংগ্রহ করে তারা তো তুচ্ছ মৌমাছি ছাড়া আর কিছু না। 

৪ সব রোগেরই চিকিৎসা আছে, দারিদ্রের সঙ্গে যদি আলস্যের যোগ হয় তবে 
সেই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। 

© যাকে তুমি ঘৃণা কর তাকে ভয় করে চলবে । 

৪ পরনিন্দা যারা শোনে তারাও নিন্দা কারীর সঙ্গী । 

© যারা কোন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে তোমার কাছে আসে, পরীক্ষা না করে 
তাদের বন্ধুত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করোনা । 

© অবান্তর কথায় কান দেওয়া অন্তরের মধ্যে নিজ হাতে পাপের বীজ বপন 
করার নামান্তর । 

৪ অন্যের প্রতি কুধারণা পোষণ করা তোমার নিজের অন্তরের সংকীর্ণতারই 
পরিচায়ক। 

© জ্ঞানীগণ চিন্তা করার পর কথা বলেন এবং আহাম্মকরা কোন কিছু বলার 
পর চিন্তা করে। 

© জীবিকার স্বচ্ছন্দতা ঈমানকে ছালামত এবং হৃদয়কে প্রসারিত করে। 

© যে ব্যক্তি চোখের সামনে জুলুম হতে দেখেও তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না 
করে সে অভিশপ্ত। 

৪ আল্লাহপাক যে অবস্থায় রাখেন সে অবস্থাতেই তুষ্ট থাকা পূর্ণ ঈমানের 
আলামত ৷ 

© বেআমল আলেমের সাহচর্য্য অন্তর হতে দ্বীনের মাহাত্ব দূর করে দেয়। 

© নির্জনতার মধ্যে মানুষ হয় ফেরেস্তারও উর্ধ্বে অথবা শয়তানের অধম হয়ে 
যায়। 

© কার অন্তরে জ্ঞান এবং ঈমান কতটুকু আছে তার উপরই এই দুই অবস্থা 
নির্ভর করে। 
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ক্রোধ দমন করতে না পারাও অহংকারের অন্তর্ভূক্ত । 

কোন কিছুতে ক্রোধের সঞ্চার না হওয়ার নামই বিনয় । 

বাস্তব উপদেশ লাভ করার জন্য কবরের কাছে যাও। 

দশটি জিনিসকে দশটি স্থানে তালাশ করে ছিলাম কিন্তু পেয়েছি অন্য দশটি 
স্থানে। অহংকারের মধ্যে মর্যাদা খুঁজে ছিলাম কিন্তু পেয়েছি তা বিনয়ের 
মধ্যে । নামাজের মধ্যে এবাদত তালাশ করেছিলাম কিন্তু পেয়েছি তা 
পরহেজগারীর মধ্যে। লোভের মধ্যে আরাম খৌজেছিলাম, পেয়েছি তা 
যুহদের মধ্যে । দিনের বেলা প্রকাশ্য নামাজে রত্তশনী খৌজেছিলাম কিন্তু 
পেয়েছি তা রাতের গোপন নামাজের মধ্যে তোহাজ্জুদে)। কিয়ামতের কঠিন 
দিনে আলোর সন্ধান করেছিলাম দানশীলতার মধ্যে কিন্তু তা পেয়েছি 
রোজার পিপাসার মধ্যে । পুলসিরাত পার হবার উপায় খুজেছিলাম কুরবাণীর 
মধ্যে কিন্তু তা পেয়েছি সদকার মধ্যে। দোযখ থেকে মুক্তি তালাশ 
করেছিলাম জায়েয কাজ করার মধ্যে কিন্তু পেলাম তা ভোগ লালসা ত্যাগের 
মধ্যে । দুনিয়ার কাজে আল্লাহর মহব্বত তালাশ করেছিলাম কিন্তু পেয়েছি 
তা যিকিরে। শান্তি খুঁজেছিলাম লোক সমাবেশে কিন্তু পেলাম নিঃসঙ্গতায়। 
কলবের রন্তশনীকে ওয়াজ নসীহতে ও কুরআন তেলাওয়াতে খোজে ছিলাম 
কিন্তু পেয়েছি তা ধ্যান ও কান্নায় । 

আল্লাহ তাআলা দশ শ্রেণীর লোকের দশটি কাজ অপছন্দ করেন-ধনী 
ব্যক্তির কৃপণতা, গরীবের অহংকার, আলেমদের লোভ, মহিলাদের 
যোদ্ধাদের কাপুরুষতা, সংসার ত্যাগী জাহিদের আত্ম প্রসাদ । 

(জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি) 


মাওলানা মোহাম্মদ আলী রায়পুরী (র.) এর নছিহত 
কালেমায়ে তায়্িবা ও কালেমায়ে শাহাদতের ইয়াকীনকে ভাষা (মুখের) 
অন্তরের স্বীকৃতির সাথে দৃঢ়ভাবে আমলে জুড়ে থাকবেন এবং জীবন ভর 
দ্বীনে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর জন্য ফিকিরমন্দ 
থাকবেন। 
কোরআন সুন্নাহ, ফকীহ এবং বুযুর্গগণের দ্বীনের রণে রণে 
জীবন গঠন করবেন। ai i 
আমার আওলাদ ও খলীফাগণ এবং প্রিয় মুরীদ মুরীদানগণ এবং আলেম 
ছাহেবানগণের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উল্লেখ করতেছি যে, আলেমগণের 
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EX 
:: হারানো মানিক *:১৭৭ | 
| ং বনী বাচি সাধারণ মানুষের ঈমানের পক্ষে বিপদ অরূপ, 
. কাজেই আমি অনুরোধ করতেছি কোন .এখতেলাফি মাছআলা মাছায়েল 
এবং মতানৈক্যের বিষয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে মিলেমিশে ফয়ছালা করবেন, 
নতুবা যে বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হবে তাতে নিজেদেরই ধ্বংসের কারণ 
হবে। 
পীরের আওলাদ ও বংশকে পীরের যাত হিসেবে অবশ্যই সম্মান ও মহব্বত 
করতে হবে, কিন্তু কামালতি হাছিল না করে কেবল পীরের খান্দান হিসেবে 
মুর্শিদ মেনে বসে থাকতে বলিনা । আমার খলীফা ও আওলাদ সম্বন্ধে একই 
উক্তি করতেছি। 
সুদ-ঘুষের ব্যবসা ও বৈষয়িক সম্পর্ক এবং হারাম রিযক্রে পন্থা বর্জন 
করবেন। | 
খেল-তামাসা ও বিজাতীয় অনুষ্ঠান অনুকরণ বর্জন করবেন। 
পোষাক, ছুরত, চুল, দাড়ি ইত্যাদি সুন্নত মোয়াফিক করবেন। 
পরিবার পরিজনকে পর্দার সাথে রাখবেন কখনো পর্দার খেলাফ চলবেন না 
ও চলতে দিবেননা । 
সন্তানাদিগণকে প্রথমে দ্বীনি শিক্ষা দান করবেন এবং আমলি জিন্দেগী গঠন 
করাবেন, পরে অন্য চিন্তা করবেন। 
নিজের কাছে অন্যের কোন হকৃ থাকলে আদায় করে দিবেন এবং 
থাকবেন। 
নেশা জাতীয় দ্রব্য বর্জন করবেন। 
রুছমি-প্রথার জমায়েত-উরুছ ইত্যাদি যেগুলি খেলাফে শরীয়ত এবং 
বিদআত কার্ষের অনুষ্ঠান বলে গণ্য হয় তা পরিত্যাগ করবেন। 


আল্লামা সায়্যিদ আসআদ মাদানী (রহ.) 


বারাকাতুহুম এর অমূল্য নছিহত 
হে ভায়েরা! এ দুনিয়া চিরস্থায়ী থাকার স্থান নয়? দুনিয়া ছেড়ে সবাইকে 


যেতে হবে অন্য এক জগতের দিকে, যে জগতের শুরু আছে শেষ নেই তথা 
পরকাল-আখেরাত। আখেরাতের জীবনই আসল জীবন প্রকৃত জীবন। যারা 
আখেরাতের জন্য আসবাব তৈয়ার করবে তারা তা পাবে। আর যারা সামান 
তৈয়ার করবেনা তারা মুক্তি পাবেনা । সেই আখেরাতের সফলতা ও মুক্তির জন্য 


হারানো মানিক-১২ 
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চেষ্টা কর। পরকালের সফলতা ও মুক্তির জন্য একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। আর 
তা হচ্ছে শরীয়তের জীবন পরিচালনা করা। যারা আল্লাহর আদেশমত ও 
রাসূলের তরিকামত চলবে তারাই মুক্তি পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর 
ইবাদত করবে নামায পড়বে রোযা রাখবে, হজ্জ করবে, যাকাত দিবে, হালাল 
খাবে, হালাল পরবে সে পরকালে মুক্তি পাবে ও জান্নাতে যাবে । আর যে শরীয়ত 
মত চলবেনা আল্লাহর ইবাদত করবেনা, নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করবেনা । 
হারাম খাবে, হারাম পরবে, চুরি করবে, ডাকাতি-সন্ত্রাসী ইত্যাদি জঘন্য পাপ 
কাজ করবে, এতীম বিধবার সম্পদ আত্মসাত করবে, অন্যের জমিন বাড়ী 
সম্পদ অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ করে নিজে ব্যবহার করবে, সুদ, ঘুষ, মদ খাবে 
তারা জাহান্নামে যাবে। 

কবর হল পরকালের প্রথম ঘাটি | কবর প্রত্যেহ বনী আদমকে ডেকে বলে 
আমি কিরা-মাকড়ের ঘর, সাপ-বিচ্ছুর ঘর, আমি ভয়ানক ঘর, আমি অন্ধকারের 
ঘর। কবরে মুর্দাকে রেখে চলে আসার কিছুক্ষণ পরেই তাকে প্রশ্ন করা হবে। 
“মার রাব্বুকা' তোমার রব প্রতিপালক কে? সে দুনিয়ায় শরীয়ত মত চলে 
থাকলে উত্তর দিবে রাব্বিয়াল্লাহ, আল্লাহ আমার প্রতিপালক ৷ ২য় প্রশ্ন করা হবে- 
“মা দ্বীনুকা' তোমার ধর্ম কি? সে দুনিয়ায় শরীয়ত মত চলে থাকলে, ইসলামের 
বিধান মত চলে থাকলে উত্তর দিবে “আমার ধর্ম ইসলাম" । ওয় প্রশ্ন হবে “ওমান 
নবীইয়ুকা” তোমার নবী কে? সে দুনিয়াতে নবীর তরিকামত চলে থাকলে উত্তর 
দিবে, “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর যারা দুনিয়াতে শরীয়ত 
মত চলেনি আল্লাহর আদেশ মানেনি রাসূলের তরিকামত চলেনি তারা উল্লেখিত 
প্রশ্নের জবাবে বলবে “লা আদরী" আমি কিছুই জানিনা “হা হা” আর শুধু 
আক্ষেপ করবে, তখন জানিনা বললে এবং আক্ষেপ করলে, কোনই কাজে 
আসবেনা । পরকালে এমন এক অবস্থা হবে কোন আত্মীয় কাউকে চিনবেনা। 
কিঞ্চিৎ পরিমান নেকীর জন্য কেউ সাহায্য করবেনা একটি নেকী দিবেনা । ছেলে 
মা-বাবাকে চিনবেনা, মাতা-পিতা ছেলে-সন্তানকে চিনবে না, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী- 
স্বামীকে চিনবেনা। যার ওজনে একটি নেকীর কমতি থাকবে সে একটি নেকীর 
ছিলনা । অতঃপর সে তার মাতার নিকট একটি নেকীর জন্য যাবে এবং বলবে 
মা আপনি দুনিয়ার মধ্যে আমার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন, গর্ভধারণ করেছেন, 
দুধ পান করিয়েছেন, লালন-পালন করেছেন। মা এখন আমাকে একটি নেকী 
দিয়ে সাহায্য করুন। তখন মা বলবে হ্যা, আমার ছেলে ছিল কিন্তু তুমি কে 
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ঠিকানা হবে। সুতরাং এ দুনিয়াতেই পরকালের সম্বল অর্জন কর। পরকালের 
সফলতার ও মুক্তির চেষ্টা কর। 

নিজে পাক্কা ঈমানদার হয়ে যান ও আমলদার হয়ে যান এবং নিজের 
সন্তানদেরকে ছেলে-মেয়েদেরকে সৎ সন্তান করে গড়ে তুলুন, দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে 
শিক্ষিত করে সন্তানদেরকে ছদকায়ে জারিয়া স্বরূপ রেখে যান। যদি সৎ সন্তান 
রেখে যান তবে পীচ ওয়াক্ত নামাযের পর সে আপনার জন্য দু'আ করবে, 
ফাতেহা পড়বে । তার প্রত্যেক ভাল কাজের ছওয়াবের একটি অংশ পিতা-মাতা 
পাবে। 

আর যদি এমন সন্তান রেখে যান, চুরি করে, ডাকাতি করে, মদখায়, 
মারা যাবে সে তখন দূরে দাড়িয়ে সিগারেট খাবে এবং লোকদেরকে বলবে 
তোমরা জানাযার নামায পড়ে নাও আমি জানাযার নামায জানিনা । এমন ছেলে 
কোনদিন তার পিতা-মাতার জন্য দু'আ ফাতেহা পড়বেনা। আর সে যখন মারা 
যাবে, জাহান্নামে যাবে, জাহান্নামে যাবে নাতো কোথায় যাবে। হাঁ, কেউ যদি 
খাঁটি তওবা করে তবে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। 

যারা সুদ খাবে তারা জাহান্নামে যাবে । সুদ, ঘুষ, মদ ইত্যাদি হারাম খাওয়া 
এত জঘন্য যে কুকুরের পায়খানা থেকেও জঘন্য । চারটা ভাত, চারটা রুটি 
সামান্য পানি অর্থাৎ হালাল খাওয়া পরা অল্পই হোক যথেষ্ট ও উত্তম হারাম 
অধিক খাওয়া পরা থেকে। 

ভায়েরা আমার! নিজের ঈমানের হিফাজত কর এবং অন্য মুসলমানের 
ঈমানের হিফাজত কর। গরীব মুসলমানদেরকে সাহায্য সহযোগিতা কর। 
যাকাত, ছদকা দাও। কেননা বাংলাদেশের অনেক গরীব মুসলমান কাফির, 
মুরতাদ খৃষ্টান হতে যাচ্ছে। খৃষ্টান মিশনারীরা এদেশের প্রায় ১ কোটি গরীব 
মুসলমানকে কাফির, মুরতাদ, কাদিয়ানী, খৃষ্টান বানিয়ে নিয়েছে। এজন্য 
আপনারা গরীব মুসলমানদের যতটুকু সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করুন 
“ইসলাহুল মুসলিমীন” মুসলমানদের সংশোধনের চেষ্টা করুন। গ্রামে গ্রামে 
মসজিদ নির্মাণ করুন এবং পীচ ওয়াক্ত নামায আযান একামত দিয়ে 
জামা'আতের সাথে আদায় করুন। 
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"মাওলানা ইদ্রিস সাহেব সন্ীপি (র.) এর অমূল্য উপদেশ 

(১) প্রথমে নিয়তকে ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ এখলাছ বা আল্লাহ পাকের 
রাজির জন্য এলেম শিক্ষা করা, যেমন- নিজামুল মূলক বাদশাহ তুসী তার 
প্রতিষ্ঠিত বাগদাদের নিজামিয়া মান্রাসাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেননি একটা মাত্র 
ছাত্রের ভিতর ইখলাস ছিল বলে। (২) হেদায়েত সবচেয়ে দামী জিনিস। এটা 
আল্লাহ পাক কোন নবীর হাতেও দেন নাই। যদি দিতেন তাহলে হুজুর সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা আবু তালেব হেদায়েত পেতেন। তাই 
হেদায়েত চাইতে হবে। তলব বা আগ্রহ ছাড়া কোন জিনিস পাওয়া যায়. না। 
(৩) ছাত্রদের জন্য তিন জিনিস দরকার, খাবার জন্য রুটি, পড়ার জন্য কিতাব 
ও আলোর জন্য বাতি। (8) ওয়াফাদারী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কখনো ছাড়বে না. 
(৫) ছোট শিশুরা যেমন কেন্দে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে সে রকম তুমিও 
আল্লাহ পাকের কাছে কেন্দে সমস্ত সমস্যা সমাধান কর। (৬) নেয়ামতের 
শুকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ পাক নেয়ামত বাড়িয়ে দেবেন। (৭) কিতাব 
মুতালা ছাড়া ছবকে বসবে না ৮) কিতাবের তাকরার করবে (৯) নামাজ 
তাকবীরে উলা ও খুব এহতেমাম বা গুরুত্বের সাথে জামাআতে পড়বে । বড়রা 
প্রথম কাতারে এরপর ক্রমান্বয়ে ছোটরা দীড়াবে। (১০) জামাতের পাচ মিনিট 
আগে মসজিদে আসবে । (১১) মসজিদে কোন আওয়াজ বা দুনিয়ার কথা-বার্তা 
বলবে না। জামায়াতের পূর্বে যে সময়টুকু মসজিদে কাটাবে ততটুকু নামাজ পড়া 
হিসাবেই ধরা হবে। (১২) গোনাহ ছাড় (১৩) একে অপরের গীবত করো না। 
গীবত করা মানে মরা ভাইয়ের গোস্ত খাওয়া (কুরআন)। ঝাল, পিয়াজ তেল 
দিয়ে ভুনা করে কেউ তোমার মরা ভাইয়ের গোস্ত রান্না করে দিলে তুমি খাবে 
নাকি? জেনে শুনে বা জোর করেও কাউকে খাওয়ানো যাবে না। গীবত তো 
তাকেই বলে যে কারো কোন দোষ আছে সেটা তার অসাক্ষাতে অন্যের কাছে 
বলা। আর তোমহদ বা অপবাদ হলো সেই দোষ তার ভিতরে নেই কিন্তু তুমি 
সেটা বানিয়ে বললে । (১৪) ছাত্রজীবনে কোন বন্ধুত্ব করতে নেই । (১৫) লেখা- 
পড়ায় মেহনত কর, মেহনত ছাড়া আল্লাহ পাক কিছুই দেবেন না। (১৬) উত্ত 
দের ভক্তি দিলে রাখবে (১৭) হাদিয়া দিবে, বখিল হয়ো না। (১৮) কারো প্রতি 
কুধারণা করো না, বেশীর ভাগ কুধারণাই গোনাহ। (১৯) দোয়াই সমস্ত 
এবাদতের মগজ তাই সর্বদা দোয়ার দিকে মনযোগী হবে। (২০) চরিত্রকে 
ফুলের মত পবিত্র রাখ। ফুলকে যেমন সবাই ভালবাসে তোমাকেও সে রকম 
সবাই ভালবাসবে ও তোমার ইলমের সুবাসে পৃথিবী মোহিত হয়ে যাবে। (২১) 
ইলমে দ্বীন পড়লে তোমার রিজিকের অভাব হবে না। আল্লাহ পাক উত্তম রিজিক 
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সুন্নতৈর বাইরে: পা ফেলবে না, সর্বদা আকাবির (যেমন হাজী ইমদাদুল্লাহ 
মুহাজিরে মন্ধী (র.) হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) হযরত মাওঃ কাসিম 
নানুতভী (র.) শাইখুল হিন্দ হযরত মাওঃ মাহমুদুল হাসান (র.) শাইখুল ইসলাম 
হযরত মাওঃ হুসাইন আহমদ মাদানী (র.) ইত্যাদি) দের মুহাব্বত দিলে 
রাখবে । (২৩) নিজেকে সব থেকে ছোট জানবে । (২৪) অন্যের জিনিস না বলে 
ধরবে না। (২৫) জুতা ব্যাগের ভিতর হেফাজত করবে । (২৬) গেইটের বাইরে 
যাবে না। (২৭) মাদ্রাসার কোন মুলাজিমের সাথে বেয়াদবী করবে না। 


© ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলতেনঃ তোমার বাইরে ও ভিতরে যদি সরল বিশ্বাস 
বিরাজ করে, তাহলেই তুমি সোজা পথে চলতে পারবে । কারো অমঙ্গল 
চিন্তা করবেনা,কারো অকল্যাণ করবেনা । সব সময় অপরের জন্য যতখানি 
পার উপকার করবে । তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী মানব সেবায় এগিয়ে আসবে 
তবেই তো মানুষের জন্য পৃথিবী হবে শান্তির আধার । 

৪ রুজি রোজগার সম্বন্ধে বলতেনঃ বাবারা পেটে খেলে পীঠে সয়। পরাগেন্দা 
রোজী পরাগেন্দা দিল। আর্থিক সচ্চলতা থাকলে দিল ঠাণ্ডা থাকে। 

৪ তিনি বলতেনঃ তোমরা নিজেকে গড়ে তোল এমনভাবে, যাতে তোমার 
চাকুরী খুজতে না হয়, বরং চাকরিই তোমার পিছু পিছু ঘোরে । তোমরা 
কোন ব্যাপারে অস্থির হয়ো না, কেননা আল্লাহর উপর নির্ভর করলে তিনি 
সকল সমস্যার সমাধানের পথ বের করে দেন। 

© শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলতেনঃ মানুষ পশুত্‌ ও দেবতৃ দিয়ে গঠিত। পশুত্ব দূর 
করে দেবত্বের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। পশুত্ব ধ্বংসের প্রধান উপায় 
ইবাদত। সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখে । আমাদের শিক্ষা 
পদ্ধতির নানা গলদের কথা তুলে তিনি বলতেনঃ ধর্ম শিক্ষা সকল শিক্ষার 
উপরে স্বদেশ স্বসমাজ ও স্বজীতি সম্বন্ধে মানুষ তখনই ভাবতে পারে যখন 
তার শিক্ষায় মার্জিত রুচিবোধ ও পরিচ্ছন্ন সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। আর 
প্রকৃত মানুষ গড়ে তুলতে হলে ছাত্রদেরকে ধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। ধর্মহীন 
শিক্ষাকে তিনি কুশিক্ষা বলেছেন। তার জীবনে যেমন সংগ্রাম গিয়েছে 
তেমনি সকলের জীবনে সংগ্রাম কামনা করেছেন তিনি। মানুষের মধ্যে 
অসংস্কৃতি ও অসভ্য আচরণ লক্ষ্য করলে তিনি বলতেন এতে বাপ মায়ের 
বদনাম হয়। বাপ মায়ের বদনামের জন্য সন্তানের জন্ম হয়নি। বাপ মায়ের 
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মুখ উজ্জল করতে হবে, শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি প্রায়ই ইংরেজ মনীষীর নিম্ন 
উক্তিটি উদ্ধিত করে শোনাতেনঃ If you give them the three R.S.LE. 
reading. writing and arithmatic and donot give them the 
fouth R.Il. E religion, they are bound to become the fifth 
R.LE raseal,- ছেলে-মেয়েদের যদি কেবল পড়ালেখা ও অংক শিক্ষা 


দেও এবং ধর্ম শিক্ষা না দেও তাহলে তারা অবশ্যই দুষ্ট চরিত্র হয়ে পড়বে। 
এ কথার সত্যতা আজকের সমাজে কতখানি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তা 
বোধ করি কাউকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হবেনা । 

© শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের শক্তি। ভাষার মাধ্যমেই সেই শিক্ষা অর্জন করতে 
হয়। 

© যে দেশে গুণের সমাদর নেই সে দেশে গুণী জন্মাতে পারে না। 

© শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ করা চাকুরী করার জন্যই শুধু জ্ঞান অর্জন 
নয়, জ্ঞান খুবই বড় জিনিস। যে জাতি জ্ঞানে যত উন্নত তাদের সম্মান ও 
এশ্বর্যও তত উন্নত ৷ 

৪ বর্তমান আর অতীতের কথা না ভেবে ভবিষ্যতের কথা ভাবাই হল জ্ঞানীর 
কাজ। 

© ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই হলো জ্ঞানীর কাজ। পিপঁড়া, মৌমাছি যখন 
ভবিষ্যতের জন্য ব্যতিব্যস্ত তখন মানুষের কথা বলাই বাহুল্য । 


ডক্টর লুৎফুর রহমান-এর স্মরণীয় বাণী 

৪ সাধনার কোন কোন ব্যাপারে যদি প্রথমবারে ব্যর্থ মনোরথ হও পরমুখ 
হয়োনা, বারে বারে আঘাত করো, দুয়ার ভেঙ্গে যাবে। তাড়াতাড়ি না করে 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হও । ধরে থাক ক্রমশ: তোমার শক্তি ও সুবিধা বাড়তে 
থাকবে। 

৪ কলেজ তোমায় শুধু পথ দেখিয়ে দেয়, সারা জীবন তোমায় দেখতে হবে, 
জ্ঞানার্জন করতে হবে। 

© অজ্ঞতার ন্যায় মহাশক্র মানব জীবনে আর নেই। 

© মানুষের শ্রদ্ধার জন্য লালায়িত হয়োনা, তুমি শুধু তোমার কাজ করে যাবে। 
সাধনা পথে শ্রদ্ধা-সম্মানের জন্য লালায়িত হলে তোমার সাধনা পণ্ড হয়ে 
যাবে। 


© অজ্ঞতার ন্যায় মহাশক্র মানব জীবনে আর নেই। 
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পথিককে পথ দেখান জ্ঞানার্জনকে জ্ঞান দান করাই শ্রেষ্ঠ ধার্মিকতা। 

৩ গুণ থাকলেও চেষ্টা না করলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। 

৪ যত প্রকার পাপ আছে, মানুষের মনে ব্যথা দেয়াই তার মাঝে বড় পাপ। 
এই মহাপাপ কেহ করোনা ৷ 

৩ মহানবীর জীবন ও চিন্তাকে যে অনুসরণ করেনা, সে শুধু দরূদ পাঠ করেই 
প্রেমিক হবার দাবী রাখে, সে মহানবীর কেহই নয়। ভণ্ড বলে তার গায়ে 
ধুলি নিক্ষেপ করলে আমার মনে দুঃখ হবেনা । 

৩ যৌবনের রক্তই আল্লাহ চান। আল্লাহর পথে কুরবান হবার এটাই শ্রেষ্ঠকাল। 
যে স্থবির, সেকি আল্লাহর পুজা জানে, না করতে পারে? সমস্ত রিপুকে দলন 
কর। যৌবনের তাবৎ সৌন্দর্য প্রভুর জন্য নিবেদন কর। বলহীন যে জীবন 
দুর্বল, বার্ধক্য ভারগ্রস্থ, জরাজীর্ণ সে জীবন কি আল্লাহর আরাধনার যোগ্য? 
তপস্যার প্রকৃত সময়ই যৌবন কাল, এই যৌবন কাল যে প্রভূর এবাদত 
ত্যাগ করে বিফলে কাটিয়ে দিল তার জন্য আক্ষেপ। 

© মনুষ্যত্কে যারা শ্রদ্ধা করতে শেখে নাই তাদের স্বাধীনতা পাবার কোন 
অধিকার নেই, মনুষ্যত্ব মানব জীবনের উচ্চাঙ্গের জদ্রতা ছাড়া আর কিছু 
নয়। 

৪ ভদ্রতার আর এক নাম সহানুভূতি ও প্রেম। যে পরিবারে জদ্রতা নেই, সেই 
পরিবারের সদস্যরা সাধারণত নিষ্ঠুর হৃদয়, কাণ্ড জ্ঞানহীন, স্বার্থপর, কটু 
ভাষী ও অসহিষ্কু। 

৪ মানুষের সাথে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে খোদার সাথে প্রেম করতে চায় তার 
বুদ্ধি খুব কম। 

৪ ধার্মিক হবার আগে ভদ্র হবার চেষ্টা করুন। 

৪ যারা নিজেদের নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত, সমাজ তাদের কাছ থেকে কিছু আশা 
করতে পারেনা। 

© মানুষ যতই ছোট হোক যতই সে অবজ্ঞাত হয়ে থাকুক তার মধ্যে অসীম 
ভিতরকার রূপ ও মহিমা অগ্নি শিখায় ফুটে উঠবে। 

৪ অভাবগ্স্থ যে, তার মনে স্বাধীনতা থাকেনা । তুমি মিতব্যয়ী হও তোমার, 
মনের স্বাধীনতা বেড়ে যাবে। 
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লক্ষণ। ' 


© যে সমস্ত মানুষ বেহিসাবী হয়ে রসনাকে সংযত করতে জানেনা, মুর্খের মত 
খেয়াল চাপে আর খরচ করে তারা মনুষ্যত্বের অবমাননা করে দুখের পর 
দুঃখ অশান্তি ও বেদনা তাদের জীবনের অনেক শক্তি নষ্ট করে দেয়। 

৪ মানুষ ইচ্ছা করে ছোট ও দরিদ্র হয়। তার ছোট ও দরিদ্র হবার কোন কথাই 
নেই। তার শুধু সহিষ্ণু পরিশ্রম চাই। জয়ের জন্য শুধু আল্লাহর দিকে চেয়ে 
থেকোনা। তোমার বান্ুতে যে শক্তি আছে তোমার মাথায় যে বুদ্ধি আছে 
তার ব্যবহার কর তুমি। 

© দুঃখীর দুঃখ যিনি যতটা অনুভব করেন, তিনি তত বড় মানুষ। 

© স্বামী যদি কোন পাপ ও অন্যায় কাজে রত হয়ে যান যদি তিনি নীচ ও হীন 
প্রকৃতির লোক হন, তাহলে স্ত্রীর যে কিভাবে তার সঙ্গে চলতে হবে তা 
বলাই শক্ত। সর্বদা মিষ্ট কথায় স্নেহ মায়ায় স্বামীকে উন্নত করতে চেষ্টা 
করবে। তাকে সাধু, পবিত্র ও পর দুঃখে কাতর হতে উদ্বুদ্ধ করবে। দরিদ্র 
হওয়া ভাল তবুও পাপের পথে অন্যায়ের পথে হাটা কর্তব্য নয়, এই কথা 
স্বামীকে বার বার শোনাবে । স্ত্রীর মঙ্গল শক্ততে স্বামীর চিত্ত মহতে ভবে 
উঠতে পারে। 

৪ স্বামীর গৌরবেই স্ত্রী লোকের গৌরব। স্বামীকে বাদ দিয়ে মেয়ে মানুষের 
কিসের গৌরব? স্বামীকে বাতাস করতে তার লজ্জা, কষ্ট বা অপমান বোধ 
হয় না, তিনি স্বামীর গা ধুইয়ে দিতে আনন্দ বোধ করেন, দাসী রূপে নয় 
বন্ধু রপে। 

৪ পরিবারের অন্য সকল বে-হিসেবী হতে পারে গৃহিণী বে হিসেবী হলে বড়ই 
বিপদের কথা। 

৩ জ্ঞানী যারা তীরা নিরন্তর সময়ের প্রান্তর হতে মণিমুক্তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। 
তুমি আমি সুযোগের আশায় “সময় নাই’ বলে বা দারিদ্রের মিথ্যা অজুহাতে 
বোকার মতো দাড়িয়ে থাকি । 

৪ যে জাতির মানুষ শ্রমশীল, যারা জ্ঞান সাধনায় আনন্দ অনুভব করে, তারাই 
জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। কর্তব্য জ্ঞানহীন, নীতি জ্ঞানশূন্য আলসে 
মানুষের স্থান জগতে সকলের নীচে থাকে । তারা জগতে অবজ্ঞার ভাব, 
অসম্মানের অগৌরব নিয়ে বেঁচে থাকে । জগতের ধন সম্পদ জয় করতে 
হলে, জীবনের কল্যাণ লাভ করতে হলে পরিশ্রম ও সাধনা চাই। 
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৪ জীবনের কাজ করতে হলে সহিষ্ণুতা চাই, আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে 
সহিষ্ণু হয়ে পরিশ্রম করো, দুঃখের মেঘ তোমার মাথার উপর হতে সরে 
যাবে। 

৪ এ জগতে যারা বড় হয়েছেন যাদের নাম করে মানুষ ধন্য হয় যারা 
সংসারকে বহু কল্যাণ সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন, তারা জীবনে অনবরত কাজ 
করেছেন। 

৩ যতকাল বেঁচে আছি ততকাল যেন অন্যায় না করি, জীবনে যে মহত্ব 
মনুষত্বের পরিচয় দেবো, সেই স্মৃতিটুকু মৃত্যুকালে আমাদের প্রাণে যথার্থ 
আনন্দ আনবে । যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ পাপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করবো। যথাসাধ্য মানুষের দুঃখ কষ্ট মোচন করতে চেষ্টা করবো । তারপর 
মৃত্যুর দ্বারা আমাদের মুক্তি হবে। এ জগতে অনন্ত কোটি মানুষ এসেছিল, 
কোথায় তারা? কত যুবক-যুবতী এ জগতে কত হাসি হেসেছে কোথায় সে 
সব হাসি? কেন মিছে এই স্বপন ভস্মের জন্য এত পাপ, এত মারামারি? 

৩ মানুষের প্রতি প্রেম, দেশের আর্তপীড়িতের প্রতি মায়া, অত্যাচারিত পিষ্ট 
মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা যার নাই, তিনি জদ্র লোক নন। 

৪ নিজের গর্ব ও ওদ্ধত্যকে নত করে অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা কম 
জদ্রতা নয়। 


মহাজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলী এর বাণী 
ও পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের যেসব সূত্র সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে 
এগুলো দেখার পর আমি রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। অনেক পরীক্ষা 
নিরীক্ষার এবং চিন্তা গবেষনার পর অতি সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকগণ যেসব তথ্য 
আবিষ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন, চৌদ্দশো বছর আগে যখন আধুনিক 
বিজ্ঞানের কোন ধারণাও ছিলনা, তখন এ ধরনের বিজ্ঞান সম্মত বক্তব্য 
পবিত্র কোরআনের সত্যতারই নিদর্শন বলতে হবে । 


এরিষ্টটল এর বাণী 
৩ শিক্ষার শেকড় তেতো হলেও এর ফল মিষ্টি। 
আমাদের জ্ঞান আর কিছুইনা, কেবল অতীতের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা । 
© জ্ঞানই মানুষকে মর্যাদার আসন দান করে, বংশের গৌরব করা মুর্খতার 
লক্ষণ । 
© যে ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, হয় সে দেবতা, না হয়তো পশু। 


গু 
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শু 


লা 


পারে না। 


নিরাশা হয়োনা, তাতে আমুহ্বাস পায়। 

সুখের সাগরে ডুব দিয়ে দুঃখকে উপলব্ধি করা যায় না। 

জ্ঞানীরা ধন সঞ্চয় করে অর্থ পিশাচদের মুখাপেক্ষী না হওয়ার জন্য । 
জ্ঞানী লোক কখনো সুখের সন্ধান করে না, তারা কামনা করেন দুঃখ কষ্ট 
থেকে অব্যাহতি. 

ঈর্ষা হতে আত্মরক্ষা করা উচিত। কিন্তু যে ঈর্ষায় আত্মশুদ্ধির সম্ভাবনা 
রয়েছে তা কিছুতেই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। 

বন্ধু কি? দুটি দেহের মধ্যে অভিন্ন একটি হৃদয়। 

প্রকৃত বন্ধুত্ব হলো দুই দেহে এক আত্মা । 

যে সবার বন্ধু হয় সে আসলে কারো বন্ধু নয়। 

আশা হচ্ছে জেগে স্বপ্ন দেখার মতো। 

আমি তাকেই সাহসী বলবো যে তার আকাংখাকে চরিতার্থ করতে এবং বশ 
করতে পেরেছে। 


লালসাকে অন্তরে ঠাই দিওনা, কেননা তোমার শক্তি অন্যের চেয়ে বেশী 
নয়। 


কে তোমার অমঙ্গল করলো, তুমি কার মঙ্গল করলে উভয়টিই ভুলে যাও। 
যার বশ্যতার মধ্যে তোমার স্বার্থ নিহিত তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবেনা। 


কাজী নজরুল ইসলাম-এর বাণী 
যে নিজেকে চিনে তার আর কাউকে চিনতে বাকী থাকেনা । অতএব যে 
মিথ্যাকে চেনে সে মিছামিছি তাকে ভয়ও করেনা । 
যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে সে নিজের ধর্মকে ঘৃণা করতে পারেনা । 
আল্লাহর কাছে কখনো চেয়োনা ক্ষুদ্র জিনিস কিছু, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে 
কভু শির করিওনা নীচু। 
মানুষ মাত্রই আল্লাহর সৈনিক। অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করতে, সব 
নির্যাতন, সব অশান্তি থেকে মুক্ত করতেই মানুষের জন্ম । 
আল্লাহ হাত দিয়েছেন বেহেস্ত ও বেহেস্তী চীজ অর্জন করার জন্য, ভিক্ষা 
করার জন্য নয়। 
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তকমার চেয়ে তলোয়ার বড় মেনো। 
৪ দিকে দিকে পুন: জ্বলে উঠছে 
দ্বীন ইসলামের লাল মশাল 
ওরে বেখবর তুইও উঠ জেগে 
তুইও তোর প্রাণী প্রদীপ জ্বাল। 
শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক-এর বাণী 
© তুমি কোথাও কোন ভাল কাজ কর, উপকার কর, তবেই লোক তোমার 
বদনাম করবে । আম গাছে ফল ধরে বলেই লোকে ঢিল মারে, ফজলি আম 
গাছে আরো বেশী মারে, শেওড়া গাছে কেহ ঢিল মারেনা । 
© বিচারালয় খোদার দরবার, বিচারের মালিক খোদা । মানুষ তার প্রতিনিধি 
হিসাবে বিচারাসনে বসে । সেখানে মিথ্যার স্থান নেই। 
© এক্য বিশ্বাস, ধৈর্য ও সহনশীলতা আদর্শ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য । 


মির্জা গালিব এর বাণী 
যদি কেহ তব মন্দ বলে 
তুমি কিছু বলো নাকো । 
অন্যায় যদি কেহ করে তব 
চুপ করে সয়ে থাকো । 
চেষ্টা নাও অন্যায় হতে 
মানুষের ফিরাবার। 
নাও তুমি ভাই অপরাধীর 
যতেক ক্ষমার ভার। 


সত্য বাণী 


৪ ঠাট্টা করোনা - করলে সম্মান নষ্ট হবে 
© মিথ্যা বলোনা - বললে ঈমানের জ্যোতি নষ্ট হবে 
৪ নিরাশ হয়ো না- হলে হকের উপর থাকতে পারবেনা 


www.smfoundationbd.com 


ত ০৩০৩ ০০৩০৩ ooo ooo ooo 


© 


পাপ করোনা - করলে আল্লাহর ক্রোধে পড়বে 

কৃপণতা করোনা - করলে মর্যাদা নষ্ট হবে 

লোভ লালসা করোনা - করলে উচ্চশির থাকবে না 

এমন উপদেশ দিওনা - যা নিজে কর না 

সালাম করতে কার্পণ্য করোনা - করলে কৃপণ বলে গণ্য হবে 
এমন ওয়াদা করোনা - যা পূরণ করতে পারবে না ' 

নামাজ ছেড়োনা - ছাড়লে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে না 
অহংকার করোনা - করলে ধ্বংস হবে 

সীমালংঘন করোনা - করলে আল্লাহ ভাল বাসবেন না 

স্বামীর অবাধ্য চলোনা - চললে বেহেশত পাবে না 

হিংসা করোনা - করলে আত্মপীড়ন হবে 

তিন জিনিষে দেরী করবে না- নামাজ, জানাজার দাফন ও বালেগ মেয়ের 
বিবাহ 

তিন জিনিষকে জায়েজ মত ব্যবহার করবে - চক্ষু, জবান ও হাত 


সত্য চিরন্তণ 
প্রশ্রয় দিলে - মাথায় উঠে 
সমাদর করলে - খোসামোদ ভাবে 
সদুপদেশ দিলে - ঘোরে বসে 
উপকার করলে - অস্বীকার করে 
বিশ্বাস করলে - ক্ষতি করে 
সুখের কথায় - হিংসা করে 
দুঃখের কথায় - সুযোগ খুঁজে 
স্বার্থ ফুরালে - কেটে পড়ে । 


ও ৪৩৩৪৩০৩০৩০৩ ০৪৩ 
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ব্যয় কর - আয় বুঝে 
চিন্তা কর - গভীর ভাবে 
বিশ্বাস কর - মনে প্রাণে 
অপেক্ষা কর - ধৈর্যের সাথে 
শ্রবণ কর - মন দিয়ে 

কল্প কর - দৃঢ় চিত্তে 
তর্ক কর - যুক্তির সাথে 
কথা বল - সংক্ষেপে 

কাজ কর - নীরবে 

পথ চল - সাবধানে 

সেবা কর - যত্নের সাথে 
সাহায্য কর - গাণটীর্যের সাথে 
বাস কর - সুজনের সাথে 
ভালোবাস - প্রাণ খুলে 
বন্ধুত্ব কর - যাচাই করে 
দুৰ্বৃত্তকে - এড়িয়ে চল 
জ্ঞানীর সঙ্গে - কাজ কর 


তে ৩ তে তত তণতিেণিে গে তেও গণ oOo oOo oo ooo ooo ও: 
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গু 


শু 


শত ০৩৩০০ 


৩০৩৩৩০৩৪৩০৪ 


হযরত মাআয (রা) উল্লেখ করেন, নবী করীম (সাল্লান্পাহ আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন : ইসলাম ধর্ম সৌন্দর্যময় চরিত্র ও কাযে 
পরিবেষ্টিত। তার মধ্য হতে কিছু এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। 

বন্ধু-বান্ধব এবং সকল আগন্তুকের সাথে ভাল ব্যবহার করা অর্থাৎ তাদিগকে 
সকল প্রকার কষ্ট হতে নিরাপদ রাখা । 

সৎ কাজ করা। 

সকলের সাথে নম্র ব্যবহার করা । 

সকলের উপকার করা। 

মানুষকে আহার করানো এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলের মধ্যে সালামের 
বহুল প্রচলন করা । 

রোগী পরিদর্শন করা । সে নেককার হোক বা বদকার হোক আপন. হোক বা 
পর হোক। 

মুসলমানের জানাযায় শরীক হওয়া এবং দাফন পর্যন্ত সঙ্গে যাওয়া। পরিচয় 
থাকুক আর নাই থাকুক। 

প্রতিবেশীর সাথে সং ব্যবহার করা। মুসলমান হোক আর অযমুসলমান 
হোক। 

প্রত্যেক বয়ঃবৃদ্ধ মুসলমানের সম্মান করা। 

আহারের দাওয়াত গ্রহণ করা এবং সেই আহার দাতার জন্য দোয়া করা । 
মানুষের ভূল ভ্রান্তি ও বাড়াবাড়ি মার্জনা করা । 

যাদের মধ্যে মতবিরোধ আছে তাদের পুণর্ষিলন করিয়ে দেওয়া । 

দান, জদ্রতা ও উচ্চ মনোবল অর্জন করা! 

সালাম দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগামী থাকা। 

ক্রোধ দমন করা (অর্থাৎ ক্রোধের চাহিদা অনুপাতে কাজ না করা) এর 
উত্তম পন্থাহল সেই স্থান হতে সরে পড়া এবং অন্য কাজে লিপ্ত হয়ে 
যাওয়া। 


তিনটি বন্তু 
নবীজী ইরশাদ করেন : তিনটি বস্তু কাফ্ফারা স্বরূপ আর তিনটি বস্তু দ্বারা 


উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয় আর তিনটি বস্তু হলো মুক্তি দান কারী। কাফ্ফারার 
তিনটি বস্তু হলো (১) অধীক শীতের মধ্যেও উত্তম রূপে ওযু সুসম্পন্ন করা (২) 
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নামায পড়ার জন্য বের হওয়া । 

উচ্চ মর্যাদার কারণ তিনটি বস্তু হলো (১) মানুষকে আহার্ধ দান করা (২) 
একে অন্যকে অধিক পরিমাণে সালাম দেওয়া (৩) রাত্রি বেলায় মানুষ যখন 
নিদ্ৰিত থাকে তখন নামায আদায় করা । 

আর মুক্তি দানকারী তিনটি বস্তু হলো (১) ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় 
সুবিচার করা (২) দারিদ্র ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মিতব্যয়ী হওয়া (৩) গোপন 
ও প্রকাশ্যে উভয় অবস্থায় আল্লাহপাককে ভয় করা ৷ 

তিনটি বস্তু বৃদ্ধিকর; বুদ্ধি, সাহসিকতা, ভালবাসা । 

তিনটি জিনিসকে ভালবাসবে ঈমান, সততা, পুণ্য । 

তিনটি জিনিস পরিত্যাগ কর- মিথ্যাচার, পরনিন্দা এবং অসদাচরণ । 

তিনটি বিষয়ে চেষ্টা কর- নামাজ, জিহাদ, হালাল উপার্জন। 

তিনটি কথা সর্বদা মনে রাখবে- মৃত্যু, দয়া এবং উপদেশ । 

তিনটি বিষয়ে সম্মান প্রদর্শন কর, পিতামাতা, উত্তাদ এবং আইন। 

তিনটি জিনিসকে পবিত্র রাখো- শরীর, পোষাক এবং আত্মা । 

তিনটি বস্তুকে পছন্দ কর- দয়া-মায়া, সত্য কথা বলা এবং নম্রতা । 


ইসলামের বর্জনীয় বাণী 
ঝগড়া-বিবাদ মিথ্যা এবং পরনিন্দা কার্য (চুগলী) পরস্পরের গড়মিল, 
আত্ীয়তাছেদন, মন্দস্বভাব, অহংকার কারো প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করা, 
নিলজ্জতা, শত্রুতা, প্রচলিত কুলক্ষণের পরওয়া করা, বিদ্রোহ, কোন কার্যে 
সীমালংঘন করা, অত্যাচার করা ইত্যাদি। 
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লেখকের আরো কয়েকটি বই 
১. প্রশ্নোত্তরে উলুমুল হাদীস প্রকাশ হয়েছে 
২. ইসলামের দৃষ্টিতে অধিকার প্রকাশ হয়েছে 
৩. নফহাতুল আরব বাংলা শরাহ ১ম খন্ড প্রকাশ হয়েছে 
৪. নফহাতুল আরব বাংলা শরাহ ২য় খন্ড প্রকাশ হয়েছে 
৫. জ্ঞান অর্জনে আকাবিরদের আগ্রহ প্রকাশ হয়েছে 
৬. ইলমুন্‌ নাহ (বাংলা সংস্করণ) প্রকাশ হয়েছে 
৭. ইলমে তাসাউফ বা পীর মুরিদী প্রকাশ হয়েছে 
৮. সূরা এখলাসের তাফসীর (বাংলা) প্রকাশ হয়েছে 
৯. প্রশ্নোত্তরে ইসলামী আকীদা ও ফিরাকে বাতিলা প্রকাশ হয়েছে 
১০. তরজমারে শায়খুল হিন্দ বাংলা ১ম খণ্ড প্রকাশ হয়েছে 
১১. নফহাতুল আম্বরিয়া ফী শামাইলে নবুবিয়াহ (উর্দু) প্রকাশ হয়েছে 
১২. ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ -তালাক ও দম্পতির কর্তব্য প্রকাশ হয়েছে 
১৩. দৈনন্দিন আমল ও অজীফা প্রকাশ হয়েছে 
১৪. ইসলামী জীবন প্রকাশের পথে 
১৫. ছোটদের মাওঃ থানভী রেহঃ) প্রকাশের পথে 
১৬. কাওয়াইদে তাজবীদ (অনুবাদ) প্রকাশের পথে 
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El 


[একটি রুচিশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান] 


১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ । 
: 0১৯১৩৬৮০০১০, ০১৮৩০৭৩৪১৯৫ 
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